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2 ১৯৬৪ সালে বইটি ‘মহাশুন্যের কথ!’ নামে নতুন আকারে 


বর্তমান সংসক্ষন্সন্পেক্র প্রাক্-কথখা . 
বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান সাধন! সম্ভব কিনা আজ আয় এ-বিতর্কে ৷ 
অবকাশ নেই । ভাষা ইতিমধ্যে নিজের শক্তি যেমন খুঁজে পেয়েছে 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক, গবেষক, ছাত্র এবং সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গী 
তেমনি আমূল পরিবতিত হয়েছে। 


১৯৬) সালের এপ্রিল মাসে 'মহাশস্ের রহস্ত' নামে বইটির প্রষ 
একাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের থেকে আশাতীত সাড়া পাই । 


একাশের পর রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে। 
চাদে মানুষের অবভরণহ মহাশৃষ্তের যথাসম্ভব সর্বাধুনিক তথ্য 


বিচারের ভার পাঠক সাধারণের । 


. * টেমার লেন 


কলিকাতা ৯ 


সতে/ন বাস ২২ ঈশ্বর মিল লেন 
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আজ একটা গল্প বলবো। এই গল্প সেই অচিন দেশের রাজপুত্র 
আর তার পডীরাজ ঘোড়ার কথা৷ অধবা সাগরতলের রাজকনতা| নি 
ও তার সোনার কাঠি রুপোর কাঠির গল্প নয়। এমন কি ভূতের 
গল্প অথবা সাতভাই চম্পা আর তাদের এক বোন পারুলের 
কাহিনীও এ নয়। এ হঠ্লো_ন'টি গ্রহ আর তাদের ছাবিবশচি 7 
উপগ্রহের কথা । 

সেই কোন্‌ ছোট বেলায় আমর! পড়ে এসেছি-_-“একে চন্দ্র; 
"ছুয়ে পক্ষ", তিনে নেত্র-.....“নয়ে নবগ্রহ' । আজ সেই নবগ্রহের 
কথাই বলছি। সই 

আমাদের এই পৃথিবী সেই নব গ্রহের একটি গ্রহ। বাকী | 
আটটি গ্রহের নামও অনেকের জানা । তবুও বলি-_বুধ, 
শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো । 
ন'টি গ্রহ যেন ন'টি ভাই-বোন । আর উপ-গ্রহগুলো যেন ওদের 
ছেলেমেয়ে । . 

পৃথিবী ছাড়া আর যে আটটি গ্রহের নাম বললাম, তাদের একটি, 

| সেই-যে সন্ধ্যাবেলার পশ্চিম আকাশের 

‘সন্ধ্যাতারা’ বা 'সাঝের তারা? | (207৮০ ৮ চে ৯০ 


গ্রহের গল্প-এর অনেকাংশ আকাশবাণীর (AU India Radio ) 
কলিকাতা কেন্দ্রের ‘বিদ্বার্থীদের জন্য” বিভাগে বেষক-কর্তৃক-পিতকন 210117 
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| মহাশৃন্তের কধা 
শুনে হয়তো অবাক 'লাগবে_-পশ্চিম আকাশের ওই 
সন্ধ্যাভারাই ভোর্ন্‌ নাতে পুব আকাশের “শুকতারা" বা ‘প্রভাতী 


তারা" 1 আরো মজার কথা হলো! 


কি-_হাজার হাজার বছর 


ধরে আমর! যাকে শুকতারা বা সন্ধ্যাতারা কলে আসছি, আসনে 
[কি সেটি মোটেই ]তারা) নয়_-একটি গ্রহ। ভারতীয় থি 
শুক্রাচার্ষের লাম অনুসারে ওর নাম রাখা হয়েছে শুক্র-গ্রহ। 


_ বাতের আকাশে শুক্র গ্রহকে একটি 


তারার মত দেখায় । আমরা! 


যদি শুক্রগ্রহে গিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাতে পারতাম, তাহলে 
দেখতাম_ আমাদের পৃথিবীও একটি তারার মত 


ব্যাপার ! 


| কী অদ্ভুত 
Bs, i: (প্রন &ন 2% 
গ্রহ উপগ্রহেল্স ভ j : 


লে অনেক দিন আগ্নের কথা) কতদিন আট 


গর | ভা হিসের্ 
জিন্স-এর মতে আজ 
যাই হোক-না-কেন, 'মে- 


নিঃসঙ্গ । কিন্ত একদিন: হলো! 
উ আর একটি সূর্য আর এক জগৎ থেকে 


17 সৈ ্যইদবা, 
কেন 1. সেও আপন:শক্তি-সামর্ঘ্য দিয়ে ওই আগ ছেড়ে দেবে 


ত্য আকর্ষণের ক্ষমতাও ছিল অনেক 


কিন্ত ইতিমধ্যে সেই আগস্তক সূর্যটি তার 
বিপুল বেগে অন্তপথে পালিয়ে গেল 


গন্তক সূর্ধকে নিজের 


| 


গ্রহের গল্প 


সূর্য-দেহের সেই ছিন্ন অংশটুকু দেখতে অনেকটা পটলের ম্। /( 
এই পটলের স্থানে স্থানে জমাট বেঁধে গ্রহগুলোর উৎপত্তি হলে । 


বৈজ্ঞানিক স্যার জেমস্‌ জিন্স্‌-এর মতে যে-ভাবে গ্রহদের জন্ম হয়। 


আবার এও হতে পারে, পটলের মত ছিন্ন অংশটুকুই আরো! ছিন্ন-ভিন্ন 
হয়ে তৈরী হলো-_ন'টি গ্রহ, ছাবিবশটি উপগ্রহ, আর কোটি কোটি % 


রঃ মহাশৃন্তের কথা ০ 
শুনে হয়তো অবাক লাগবে পশ্চিম =" 


বিজ্ঞা, 


সুয়েস্‌, হেল প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত 


lB হতে লাগলো । আয়তনে ছোট হওয়ার জন্য আরো 

সারে ঘুরতে লাগ্জার্দ আবার এই বন্বন্‌ ক'লে ঘোরার 
মশ চ্যাপ টাও হতে ন্নাগলো। তারপর এই চ্যাপটার 
এতই বাড়তে লাগলে! থে, নীহারিকার দেহের খানিকটা 


_নেপচুন_-ইউরেনাস-__শনি-__বৃহস্পতি | এরাই 
একটি গ্রহ-কণিকা। এরাই মঙ্গল__পৃথিবী_শুক্র বুধ । আর 
ারিকার দেহের যে অংশটুকু বাকী রইলো সেটাই আমাদের সূর্য | 
এই হল গ্রহ-উপগ্রহের স্থষ্টি সম্পর্কে বলয় মতবাদ (disc 


[এই মতবাদ আবার বাতিল হবে কিনা। 
৮] রদ পর গ্রহগুলে! ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে লাগলে! এবং সূর্যের টানে 
| ন চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকলো। সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে 


iene বেশী সময় লাগে। 
গ্রহ ন'টির মধ্যে সূর্যের সবচেয়ে কাছে আছে বুধ, তারপর শুক্র, 
/ তারপর ] নী পরে একে একে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, 


- এহকণিকা অথবা গ্রহাপুপুঞ্জ। সংখ্যায় এর! হাজারে হাজারে 
[লক্ষে গ্রহ-কণিকারাও নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট গতিতে সূর্ষের 


EL ডী চাকার মণতপাকাযে খসে পড়লে।। একটু অংশ শুধু {' 


2০77) বা নীহারিকা (2৩১1৪:) মতবাদ | জানি না আগামী 
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৬ 7. - মহাশৃন্যের কথা 


গ্রহ-কণিকা। এই হলো গ্রহ-উপগ্রহগুলির জম্ম-ইতিহাস সম্পর্কে 
বিজ্ঞানী স্যার জেমস্‌ জিন্স্এর মতবাদ । এই মতবাদই জোয়ার 
মতবাদ (6৭91 tery) বলে পরিচিত । 

এটাই এতদিন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হত কিন্তু 
কয়েক রছর আগে আর এক মতবাদ অধিকতর প্রাধান্য লাভ 
করেছে। তাহলো। বিজ্ঞানী লাপলাস-এর “বলয় মতবাদ: । ইউরে, 
সুয়েস্‌ হয়েল প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীগণ বলয় মতবাদের সমর্থক । 


নীহারিকার দেহ থেকে ফেভাবে গ্রহ, 


উপগ্রহ ও সূর্বের জন্ম হয় । 


গ্রহের গল্প ৭ 

লক্ষ লক্ষ বছর তাপ বিলিয়ে এই নীহারিকা ক্রমশ ঠাণ্ড! 
আর ছোট হতে লাগলো । আয়তনে ছোট হওয়ার জন্য আরো 
বেশী জোরে ঘুরতে লাগ্তার্দ আবার এই বন্বন্‌ কাল্পে ঘোরার 
জন্য ক্রমশ চ্যাপউাও হতে ব্লাগলো। তারপর এই চ্যাপটার 
পরিমাণ এতই বাড়তে লাগলো ঘে, নীহারিকার দেহের খানিকটা 
অংশ গাড়ীর চাকার মউআকারে খসে পড়লো । একটু অংশ শুধু 
একবার খনলো না। অনেক বার অনেক অংশ খসে পড়লো । আর 
এই খসে-পড়া অংশগুলিই আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাধলে! | 

এরাই প্রুটো _নেপচুন__ইউরেনাস-__শনি__বৃহস্পতি । এরাই 
এক একটি গ্রহ-কণিকা । এরাই মঙ্গল__পৃথিবী-_ শুক্র _বুধ । আর 
নীহারিকার দেহের যে অংশটুকু বাকী রইলো সেটাই আমাদের সুর্য । 

এই হল গ্রহ-উপগ্রহের স্থষ্টি সম্পর্কে বলয় মতবাদ (disc 
theory) বা! নীহারিকা! (0৩১এ]:) মতবাদ | জানি না আগামী 
দিনে এই মতবাদ আবার বাতিল হবে কিনা । 

জন্মের পর গ্রহুলে। ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে লাগলো! এবং সর্ষের টানে 
সুর্ষেরই চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকলো! । স্থর্যকে কেন্দ্র ক'রে 
এদের পাক খাওয়ার ধরন এমন-ই যে, কেউ কারো সঙ্গে ধাক্কা খায় 
না। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পথ, পৃথক পৃথক গতি। স্র্য থেকে 
যে ষত কাছে থেকে ঘুরছে, তার গতি তত বেশী। তেমনি যে যত 
দূরে থেকে ঘুরছে, তার গতি তত কম। কাজেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ 
করতে কাছের গ্রহের কম সময়, আর দূরের গ্রহের বেশী সময় লাগে । 
গ্রহ ন’টির মধ্যে সর্ষের সবচেয়ে কাছে আছে বুধ, তারপর শুক্র, 
তারপর পৃথিবী । পৃথিবীর পরে একে একে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, 
ইউরেনাস, নেপচুন এবং সবশেষে পুটো। মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহ 
দু'টির মাঝখানে আছে খুব ছোট ছোট অনেক গ্রহ। এদের সমবেত 
নাম- গ্রহ-কণিকা অথবা গ্রহাণুপুঞ্র | সংখ্যায় এরা হাজারে হাজারে 
লক্ষে লক্ষে | গ্রহ-কণিকারাও নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট গতিতে সুর্যের 
চারপাশে চক্কর দিচ্ছে! 


মহাশূন্মের কথা 

এবারে কোন্‌ গ্রহ সূর্য থেকে কত দূরে আছে, তার একটা তুলনা- 
মূলক হিসেব কর! যাক। আমাদের মাপের সুবিধার জন্য এমন 
একটি কল্পনার মাপ-কাঠি 
14 ১৯4২ নিই, যার দৈর্ঘ্য 93 লক্ষ 
ERE AIAN এটি মাইল। এখন, এই মাপ- 
কাঠিভে সূর্য থেকে বুধের 
ক Aue দূরত্ব প্রায় 4 কাঠি, শুক্রের 
০ 2৩ 7 কাঠি, পৃথিবীর 10 কাঠি 
যা এবং মঙ্গলের 15 কাঠি। 
গ্রহ-কণিকাদের 26 কাঠি, 
বৃহস্পতির 52, শনির 95, 
ইউরেনাসের 191, নেপ- 
ছনের 300 এবং সর্বশেষ 
গ্রহ স্টোন দুরত্ব প্রান্ন 400 

কাঠি। 


. 'অহ্গুলোর মধ্যে 
আয়তনে বুধ সবচেয়ে ছোট 
এবং বৃহস্পতি সবচেয়ে বড় 
বুধের তুলনায় পৃথিবী কত 
বড়? ও 
অস্তত কুড়িটি বুধ এক 
জায়গায় জোড়া লেগে 
একটা পৃথিবীর আয়তনের 
সমান হতে পারে। তেমনি 
তেইশ হাজার চারশ'টি 
ৃ বুধ অথবা তেরশ'টি পৃথিবী 
. পক কোন হে সাহে একসঙ্গে জোড়া' লেখে 
কটি বৃহস্পতির আয়তনের সমান! আয়তনে গুক্রে :এবং পৃধিরী 
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্‌ 


গ্রহের গল্প ৯ 


প্রায় সমান সমান। কিন্তু মঙ্গল পৃথিবী থেকে ছোট। সাতটি 
মঙ্গল গ্রহ মিলেমিশে একটি পৃথিবীর সমান। শনি পৃথিবী 
থেকে বেশ বড়। একটি শনির সমান প্রায় সাড়ে সাতশে! পৃথিবী । 
ইউরেনাস এবং নেপচুনও পৃথিবী থেকে বড়। ইউরেনাঁসের 
আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় তেষট্রি গুণ এবং নেপচুন প্রায় 
আটাত্বর গুণ। প্নুটে| কিন্তু পৃথিবী থেকে অনেক ছোট। দশটি 
প্লুটোর আয়তনের সমান একটি পৃথিবীর আয়তন । 

এবারে প্রত্যেক গ্রহ সম্পর্কে একটু পৃথক পৃথক আলোচনা করা 
বাক। প্রথমেই বলি সর্ষের সব থেকে কাছের গ্রহ বুধের কথা । 

1 ুর্ধ-গ্রাহ 

সব চেয়ে ছোট গ্রহ বুধ। বুধের ব্যাস মাত্র পাচ হাজার 
কিলোমিটার । আর আয়তনে পৃথিবীর বিশ ভাগের এক ভাগ। 

পৃথিবীর প্রাচীন মানুষ অনেক আগে থেকেই বুধ গ্রহের কথা 
জানতো] । কিন্ত তখনকার দিনের মানুষের কাছে এক একটি গ্রহ 
ছিলো এক একটি দেবতা বা দেবতাদের দূত। বুধ-গ্রহ হলো-__ 
রোমানদের দেবদূত মার্কারি (21০70এ75 ) রোমানদের বর্ণনায় . 
এই মার্কারির গায়ে ছুটি ডানা ছিল। 

ভারতবর্ষ, আরব এবং গ্রীসের মানুষও বুধ-গ্রহকে প্রাচীনকাল 
থেকেই চিনতো। গ্রীক কবি বুধকে বলতো 'নুর্য-দূত 

বুধ সুর্যের সব চেয়ে কাছে আছে বলে সে সূর্যের তাপ পায় 
সবচেয়ে বেশী । তাই বুধ-গ্রহে এত গরম যে, সাগরের জল পর্যন্ত 
উগবগ ক'রে ফুটতে পারে । আমাদের এই বাংল! দেশের গ্রান্রকালে 
একশো! সাত আট ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপে আমর! হিম্সিম্‌ খাই। 
কিন্তু বুধে তাপমাত্রা অনেক বেশী প্রায় 752 ডিগ্রী ফারেনহাইট | 
এত তাপে কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারে ন!। তাই বুধ গ্রহে 


‘জীবের অস্তিত্ব কল্পন। করা যায় না। 


বুধ-গ্রহের আধখানা অংশে লব সময় দিন আর বাকী আধখানা 


9৫ মহাশুন্ের কথা 


অংশে সব সময়েই রাত। তার মানে, যে অংশে দিন সে-অংশ সব 
সময়েই সূর্যের 'দিকে মুখ ক'রে থাকে, আর ষে-অংশে রাত সে-অংশ 
সবসময়েই সূর্যের দিকে পেছন ফিরে থাকে । দিন-অংশ আলোয়, 
আলোময় আর প্রথর কিরণে তপ্ত। কিন্ত রাত-অংশ ঘন অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন আর হিম-শীতল ঠাণ্ডায় জমাট । 
সুর্ধকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে 365 দিন। 
সেজন্য 365 দিনে পৃথিবীর এক বছর। এই রকম 88 দিনে বুধ 
সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে । সেজন্য বুধের বছর পৃথিবীর 
88 দিনে। পৃথিবীর! তুলনায় বুধের এই ক্ষিপ্রগতির জন্যেই তো ওর 
নাম মার্কারি। তাইতো রোমানরা ওকে বলতো-_ন্বর্গলোকের 
দৌড়িয়ে। পৃথিবীতে কারে! বয়স যদি 10 বছর হয়, তবে বুধ গ্রহে 
তার বয়স হবে 40 বছরেরও বেশী । কি মঞ্জার কথা! 
বুধ একস ব্যাস মাত্র 9987 কিলোমিটার (2100-মাইল ) এবং 
ওজন পৃথিবীর ওজনের স্ব ভাগের সমান। { 
বুধ গ্রহে জল নেই, বাতাস নেই, বৃষ্টিও নেই । বুধ শুধু চাদ 
3৭ মত প্রাণহীন শুফ গ্রহ। 


শুত্র--গ্রুহ 

প্রাচীনকালে আমাদের দেশের জ্যোতিষীর! শুক্র-গ্রহের 
অনেক কথা জানতেন। হিন্দু-পুরাণে শুক্ৰ গ্রহ সম্পর্কে অনেক 
কিছু লেখাও আছে। লেখা আছে, আচাৰ্য শুক্র ছিলেন দৈত্যদের 
পরম গুরু। আবার কেউ কেউ শুক্রকে ‘কাণা শুক্ৰ’ বলেও 
অনেক কাহিনী রচনা'ক'রে গেছেন। অবশ্য ‘কাণ! শুক্ৰ’ বলার 
একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যেতে পারে. ভা হচ্ছে_বুধ গ্রহের 
মত শুক্র-গ্রহের অর্ধেক অংশ চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দেখানে 
কোনদিনই সূর্যের আলে ' পৌঁছায় না, তাই সেখানে চির-রাত্রি। 
বাকী অর্ধেক চির-দিন। হয়তো এজন্যই বলা হয় শুক্র এক চোখে 


দেখতে পায়, আর এক চোখে দেখতে পায় না। 


গ্রহের গল্প ১১ 


শুক্র-গ্রহ আমাদের কাছে শুকতারা। আবার এই শুকতারাই 
সন্ধ্যার আকাশে সন্ধ্যাতারা আর প্রভাতকালে - প্রভাতী-তারা । 
কত সুন্দর, কত উজ্জল দেখতে এই শুকতারা ! এজন্যই তো 
শুক্রগ্রহ হলো রোমানদের কাছে ভেনাস-_ সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী। উজ্জলতায় শুক্র বা ভেনাস হলে! গ্রহদের ভিতর অদ্বিতীয় । 
কিন্তু এত উজ্জলতা এর কোথা থেকে এল 1 

বিজ্ঞানীরা বলেন-_পৃথিবীর মত শুক্রের আকাশে আবহ্মণ্ডল 
আছে। আর সেই আবহমগ্ুলের ওপর মেঘ.ও ধুলিকণা ভেসে 
বেড়ায়। এদের গায়ে সুর্যের আলো প্রতিফলিত হয়। তাই 
শুক্রকে এত উজ্জল দেখায় । অবশ্য, বিজ্ঞানী-মহলে এই নিয়ে 
অনেক মতভেদ আছে। তবে শুক্র গ্রহে যে আবহমণ্ডল আছে; . 
সে কথা কেউ আজ অস্বীকার করেন না। শুক্র-গ্রহের আবহমণ্ডলে 
প্রচুর পরিমাণে কার্ধন-ডাই-অক্সাইভ গ্যাস আছে-- এট! প্রমাণিত 
হয়েছে। 

শুক্রগ্রহের আবহমণ্ডলে অক্সিজেন. আছে; কিনা_-আজ পর্যন্ত 
নিশ্চিত ভাবে জানা যায়নি । জল আছে কিনা তাও বলতে পারেননি 
বৈজ্ঞানিকেরা। কাজেই শুক্র-গ্রহে জীবের অস্তিত্ব আছে কিন! 
সঠিকভাবে বলা কঠিন | তবে উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় 
কার্বন-ডাই-অক্সাইভ সেখানে হয়তো আছে। তাই উদ্ভিদের অস্তিত্ব 
হয়তো৷ সেখানে অস্বীকার করা যায় না এবং সেক্ষেত্রে সামান্য 
পরিমাণ অক্সিজেনও নিশ্চয়ই আছে। কেননা, পৃথিবীর উদ্ভিদ তো 
কাবন-ডাই-অক্সাইভ গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে । কাজেই 
পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয়, শুক্র-গ্রহে জীবনের আবির্ভাব 
ঘটতে শুরু হয়েছে অন্তত সোভিয়েট বিজ্ঞানী বারবাশোভ একথা 
মনে করেন। সম্প্রতি মাকিন বিজ্ঞানী সং তার পরীক্ষায় শুক্র-গ্রহে 
জলীয় বাম্পের সন্ধান পেয়েছেন । কাজেই সেখানে জীব থাকা 
একেবারে অসম্ভব__একথা জোর দিয়ে বলা যায় না যেমন বলা যায় 


| - ন! জীব আছেই। আসলে শুক্র-গ্রহ এখনও গভীর রহস্যে ভরা । 


১২ মহাশৃন্যের কথা 


পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে_ পৃথিবীর বছর থেকে শুক্রের বছর 
অনেক ছোট। মাত্র 225 পৃথিবী-দিনে সেখানে এক বছর | কিন্ত 


সুর্যের আয়তনের তুলনায় গ্রহগলোর আয়তন 
[ চিত্রে সূর্যের শুধু একটু অংশ দেখানো হয়েছে] 


শুক্রদিন হলে! পৃথিবীর দিন থেকে অনেক বড়। ডি খেক 
ঈবিবশটি পৃথিবী-দিনের সমান একটি শুক্র-দিন| 


গ্রহের গল্প ১) 


এত বড় দিন ভোগ করবার জন্য একটিও মানুষ নেই সেখানে । 
আছে শুধু বাতাস-মেঘ-ঝড় বাগ্তা। আর আছে আলো-অন্ধকারেস 
আনাগোনা | 


পুখিবী গ্রহ 


পৃথিবীর আকার £ ছেলেবেলায় শুনেছি পৃথিবী গোল: 
কমলালেবুর মত গোল। ওর উপর আর নিচের দিক অর্থাৎ উই 
আর দক্ষিণ কিছুটা চ্যাপটা। 

কিন্ত অনেক অনেক আগের লোক ভাবতো-__পৃথিবী হলো 
চ্যাপটা চাকতির মত গোল। ওর উপরিভাগ একটু উত্তঙগ_-কতকটা ) 
যেন যুদ্ধকরা ঢালের-উপরি ভাগের মত। 

কিন্তু গোটা পৃথিবী কিসের উপর ভর কারে দাড়িয়ে 
আছে? - 

নানান দেশের মানুষ নানান ভাবে এ প্রশ্নের দবাৰ দিয়েছে । 
ভারতের লোকেরা! ভারতো B 
পৃথিবীর আধখানা গোল 
আর আধখানা সমতল | 
সমতল অংশটি পিঠে 
ক'রে চারটি হাতী দাড়িয়ে 
আছে.) হাতীগুলোকে 
আবার পিঠে ক'রে নিয়ে 
আছে বিরাট একটি 
কাছিম। কিন্ত কাছিম কার পৃথিবী সম্পর্কে ভারতের লোকেরা 
উপর ভর ক'রে রইলো 8 


এ নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায়নি। 

রাশিয়ার লোকের] ভাবতো-_চ্যাপটা পৃথিবীকে ধারে রয়েছে 
মস্ত বড় একটা তিমি। তিমি রয়েছে জলে । কিন্ত জল রয়েছে 
- কোথায় ? তারা বলতো-_জল রয়েছে পৃথিবীর মাটির উপর । 


১৪ মহাশৃন্যের কথা 
কিন্ত আসলে গোটা পৃথিবীটাই তো৷ তিমির ওপর . চাপানো । 
তাহলে জলের তলায় পৃথিবীর মাটি এলো কি ক'রে? 
এমনিধারা এলোমেলো গল্প 
দিয়ে গোঁজামিল দেওয়া হতে! 
পৃথিবীর আকার এবং অবস্থিতি 
সম্পর্কে। কত ভুল করতো সে- 
যুগের মানুষ । শুধু কি সাধারণ 
মানুষই এ ভুল করতো? না, তা 
নয়। সে-যুগের ধারা অসাধারণ 
মানুষ __ ধারা ধর্স-মন্ৰিরের 
পৃথিবী সম্পর্কে রাশিয়ার পুরোহিত-_ধারা চার্চের পাদবী 
লোকেরা যা| ভাবতে | অথবা বিশপ, তারাও ওই সব 
এলোমেলো। কথায় বিশ্বাসী ছিলেন, আর তা প্রচারও করতেন | তারা! 
বলতেন_পৃধিবী চাকতির মত চ্যাপটা। এখন: প্রমাণ হয়েছে__ 
পৃথিবী চ্যাপটা নয়, গোল-_চারদিক গোল । ওর উপর-নিচ ব'লে 
কিছু নেই। ফলে পৃথিবীর একদিক থেকে যাত্রা! করলে আর 
একদিকে ফিরে আসা! যায়। 
মার্কোপোলো, ম্যাগেল্লান প্রভৃতি নাৰিকের| জলপথে একমুখে 
: স্বাত্রা কারে আর একমুখে ফিরে এসেছেন একই জায়গায় । ভার! 
প্রমাণ করেছেন-_-পৃথিবী গোল। পৃথিবী যে গোল-__একথা বোধহয় 
সবার আগে প্রকাশ্যে প্রচার করেন বিজ্ঞানী পিথাগোরাস । ভারতের 
মুনি-খযির! অতি প্রাচীনকাল থেকেই একথা! জানতেন । 
পৃথিবীর আয়তন £ পৃথিবী যেগোল-_একথা না হয় স্বীকার 
করা৷ গেল। কিন্তু পৃথিবী কত বড়? 
রি দির শব্দ অর্থাৎ আমার কাছে ঘা “বড়” 
হতে পারে। যেমন, আমাদের বড়দের 
ছে পাঁচ নম্বর ফুটবলটি খেলার বেশ উপযোগী “বড কিন্ত 
ওই ফুটবলটিই আবার ছোট ছোট 7 
ছেলেদের কাছে ‘বড়’ ফুটবল। 
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তাদের খেলার উপযোগী হল তিন নম্বর ফুটবল । ওটি আর তাদের 
কাছে মোটেই ‘বড়’ ফুটবল নয় | 

আবার আমাদের দেহের তুলনায় একট! ফুটবল এমন কিছু 
‘বড়’ নয়, কিন্তু ওই ফুটবলটি খুদে একটা পি'পড়ের কা 
বিরাট বড়। বিরাট একট! ফুটবল খুদে. একটা পি"পড়ের বির 
ছোয়ার বাইরে। কতকটা ঠিক এমনি ব্যাপার পৃথিবীর সঙ্গে 
আমাদের | 

আমাদের হাতের কাছে এমন কোন বস্তু নেই যার সঙ্গে তুলনা 
করে এখুনি বলা যায়__পৃথিবী অমুক বস্তুর মত বড়। পৃথিবীই 
তো! লব কিছুকে ধারে রেখেছে । তাই তাদের দিয়ে পৃথিবী কত 
বড় বোঝা যাবে কেন? পৃথিবী কতো বড় বুঝতে হলে আমাদের 
অন্য পথে যেতে হবে। সংখ্য। দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। 

কিন্তু কোন্‌ সংখ্যা নেবে! ? 

“মিলিয়ান' কথাটি অনেকেরই বোধহয় শোনা । মিলিয়ান 
মানে দশ লক্ষ। কিন্ত সেটাই তো৷ যথেষ্ট নয়। আসলে সংখ্যাটি 
কতো৷ বড় তার একটা বোধ থাকা চাই। 

“মিলিয়ানকে বোঝার জন্য একজন বিজ্ঞানী-সুন্দর এক পদ্ধতি 
বাতলেছেন : 

বড় বড় একশোখানি সাদ! কাগজ নিয়ে প্রতিটিতে একশোটি 
ক'রে লাইন টানা হলো। তারপর প্রতি লাইনে একশোটি বিন্দু 
বসানো হলো। তাহলে একখানি পাতায় মোট বিন্দু হলে! 100 
100 অর্থাৎ 10,000 ( দশ হাজার )। এখন ওই একশোখানি পাতা 
যদি ওই ভাবে পূর্ণ ক'রে ক্লাশের চার-দেওয়ালে টাঙ্গানে! যায়, 
ভাহলে এক মিলিয়ান বিন্দু আমাদের চোখে পড়বে। 

কাগজ নিয়ে কেউ এক মিলিয়ান বিন্দু বসাবে.নাকি। তাহলে 
আগে থেকে বলে দিই-_প্রতি সেকেণ্ডে তিনটি .ক'রে বিন্দু বসালে, 
একনাগাড়ে একশোখানি কাগজ পূর্ণ 5 মোট 72 ঘণ্টা সময় 
"লাগবে তোমাদের । 


১৬. মহাশৃন্যের কথ 
এ-তো। গেলো এক মিলিয়ানের কথা, কিন্তু হাজার মিলিয়ান 
কত? | 
ক্লাশে বদি 50 জন ছাত্র থাকে এবং তার! বদি একনাগাড়ে দিনে 
ছ’ষণ্টা ক'রে খাতা গুণতে পারে এবং প্রত্যেকে প্রতি ঘণ্টায় যদি 3 
হাজার ক'রে খাতা গোণে তাহলে হাজার মিলিয়ান খাতা গুণে শেষ 
করতে 50 জন ছেলের সময় লাগবে তিন বছরের বেশী। 
হাজার মিলিয়ান সাধারণ পেনসিল যদি একটার পর একটা সার 
বেঁধে সাজানো হয়, তাহলে সেই পেনসিলের লাইন গোটা! পৃথিবীকে 
চারবারের বেশী বেড় দেবে। 
হাজার মিলিয়ান পেনসিলের মীল-মসলা! দিয়ে শুধু যদি একট! 
মাত্র পেনসিল বানানে সম্ভব হয়, তাহলে তার দৈর্ঘ্য হবে 180 
মিটার ; প্রস্থ হবে 6% মিটার এবং ওজন 7000 টন । পাইপের মত 
পেনসিলটি ফাকা করতে পারলে সেখানে প্রায় পোনেরটি একতল। 
বাড়ী বসানো। চলবে । আর সেই বাড়ীতে অন্তত 100 জন লোক 
বাম করতে পারবে মহাসুখে ৷ 
এবারে আমর! পৃথিবী কত বড় বুঝবার চেষ্টা, করি । 
পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত একটা কুয়ে| খুঁড়লে সেট! হবে 6380 
কিলোমিটার গভীর । এখন প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার 
হিসাবে En থেমে একনাগাড়ে সি'ড়ি বা মই বেয়ে 
কুয়োতে নামবার চেষ্টা করলে: তলায় ' 
প্রায় দু'মাস । দু ক বু 
অবশ্য এতো। গভীর কুষ়ে। খোঁড়া সম্ভব নয়। ৫ 
গভীর খনিগুলি দু’ কিলোমিটারের বেশি গভীর রা নি 
পৃথিবীর এই ছয় কিলোমিটার গভীরে এতই ভাপ যে সেখানে 
স্বাভাবিক অবস্থায় কোন জীবই জীবন্ত অবস্থায় থাকতে 
- সেখানের প্রচণ্ড তাপে সবকিছু ঝল্দে যাবে 751. 
1 বিজ্ঞানীরা হিসেব 


কারে দেখেছেন; সাধারণত প্রতি 3 
' তাপ বেড়ে চলে | 3 মিটার গভীরে এক ডিগ্রী 
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সে-যা-হোক পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6380 কিলোমিটার, তার মানে 
ব্যাস 6380 x 2- 
12760 কিলোমিটার । 
কিন্তু পৃথিবীর উপরি- 
ভাগের আয়তন কত? 
এক কিলোমিটার 
বানু নিয়ে যদি এক 
একটা বগ'ক্ষেত্ৰ তৈরী 
করা যায়, তাহলে সেই 
বগর্ক্ষেত্রের আয়তন 
হবে 100 হেকটারের 
সমান এখন পৃথিবীর পৃথিবীর ব্যাসাধ 
উপরিভাগের মোট আয়তন হলো 50,000 মিলিয়ান হেকটার। 
এই বৃহৎ আয়তনের প্রতি দশভাগের সাত ভাগ হলো! জল আর 
তিন ভাগ শুধু স্থল। 
পৃথিবীর ভরঃ জল আর স্থল মিলিয়ে গোটা পৃথিবীতে কতটুকু 
বস্তু আছে__সেটাও নিশ্চয়ই এই প্রসঙ্গে জানতে হবে। 
পৃথিবীতে কতটুকু বস্তু আছে, মানে পৃথিবীর “ভর? কতটুকু ? 
আসলে কোন বস্তুর ভর হলে! কি পরিমাণ উপাদান দিয়ে 
সেই বস্তুটি তৈরী। পৃথিবীর ভর মানে কি পরিমাণ উপাদান 
দিয়ে পৃথিবী তৈরী হয়েছে । 
পৃথিবীতে এতো! বেশী পরিমাণ বস্তু আছে যে ত! কল্পনা করাও 
কঠিন। তবুও আমাদের জানতে হবে বৈকি! ব্যাপারটা একটু 
অন্যভাবে জানা যাক। 
মনে করি, পৃথিবীকে বিশ্ব্গতের অন্য একটা জায়গায় সরান! 
ইবে। এখন গোটা পৃথিবী কেটে-কুটে টুকরো ক'রে মালগাড়ীত 
বোঝাই করা হলো । এক-একটা মাল গাড়ীতে একশো টন করে৷ = 
বন্য ধরলো। তারপর মনে করি, মালগাড়ীগুলোর এপ্জিন ছাড়বে । 
মহাশৃন্য__২ 


১৮ মহাশূন্যে কথ! 
কিন্তু মোট কতোুলে। মালগাড়ীর প্রয়োজন হয়েছে, অনুমান করতে 
পারকি? 

সংখ্যা দিয়ে বললে বুঝতে হয়তো অস্থুবিধে হবে| অন্ত উপায়ে 
বলি; _ 

পৃথিবীর অবস্থান থেকে “শেষ মালগাড়ীটি যখন ছাড়বে, ভখন 
প্রথম মালগাড়ীটি সুদূর নক্ষত্রের এলাকায় পৌছে যাবে । 

আলোর গতি বোধহয় জানা নেই। আলোর গতি হলে! প্রতি 
সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল । কি সাংঘাতিক বেগ! 

“কি সাংঘাতিক বেগ'-_এই কথাটুকু বলতে যে সময় লাগবে, সেই 
সময়ের অবসরে আলোর রশ্মি পৃথিবীকে আট পাক দিয়ে আসবে। 
‘চাদ কতো দূরে’ এই কথা শেষ হতে না হতেই আলোর রশ্মি চাদে 
গিয়ে পৌছে যাবে। 

এখন পৃথিবীবাহী ট্রেনের শেষ মালগাড়ী থেকে গার্ড সাহেব এঞ্জসিন 
চালককে যে আলোর সংকেত দেবে, সেই আলোর রশ্মি চালকের 
কাছে পৌছতে ষাট হাজারের বেশী বছর সময় নেবে। তাহলে 
এখন বোঝ, পৃথিবীর ভর বলতে কি পরিমাণ বস্তু বোঝায় । 

আরো একভাবে ব্যাপারটা চিন্তা করা যেতে পারে | মাজগাড়ীর 
সংখ্যা এতো। বেশী যে, প্রতি বিশ হাজার মিলিয়ান মালগাড়ীর অন্ত 
একটি ক'রে গার্ড রাখলে মোট গার্ডের সংখ্যা, হবে 250 কোটি লোক ! 
আসলে পৃথিবীতে যত লোক আছে, তাদের সকলকেই গার্ডের 
কাজে যোগ দিতে হবে ! 

এখন নিশ্চয়ই কিছুটা অনুমান হচ্ছে কি পরিমাণ বস্তু পৃথিবীতে 
আছে অর্থাৎ পৃথিবীর ভর কতে|। 

পৃথিবীর দিনরাত্রি ঃ পৃথিবীর আকার, আয়তন এবং ভর.জান। 
গেল। এবারে জানবে পৃথিবীতে কি ভাবে দিন-রাত হয়। ] 

দিন ও রাত্রি শব্দ দুইটির অর্থ নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না) 
অঙ্ক ছাড়া আর সবার জানা আছে দিন-্লাত কি | এমন কি অবলা! 
জীব পর্যন্ত বোঝে, কখন দিন হয় আর কখন রাত হয়। পাখীর 


টিসি সনি 
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কথাই ধরা যাক। রাত হতে-না-হতেই তারা৷ আপন আপন বাসায় 
ফেরে, আবার সকাল হতে-না-হতেই আপন সুরে গান শুরু করে। 
তেমনি সারাদিন মাঠে-ঘাটে চারে রাতের আধার ঘনিয়ে আসতে 
না-আসতেই গরু, ছাগল, ভেড়া সবাই আপন আপন ঘর-মুখী হয়। 

জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে আমরা দিন-রাতের সঙ্গে পরিচিত । 
দিন-রাত যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে । অথচ দিন- 
রাত কেন হয়, অনেকের হয়তো! জানা নেই। এখন সে কথাই একটু 
আলোচনা করা যাক। 

দিন-রাত মানেই তো আলো আর আধার । আলো আছে 
বলেই দিন, আর আলো! নেই ব'লেই রাত। এই আলোর উৎস 
হলো সূর্য । সূর্য যদি ন। থাকতো, তাহলে দিন ব'লে কিছুই থাকতো 
না। হঠাৎ যদি কোন সময় সূর্য নিভে যায়, তাহলে ভথুনি শুরু হবে 
রাতের আঁধার । রাতের আধারেই ডুবে থাকতে হবে আমাদের 
চিরকাল। দিনের মুখ আর দেখবো ন! কোনদিন ৷ 

শুনে বুঝ ভয় হয়! আপাতত ভয় পাওয়ার কিছু নেই । ত্য 
নিভে যাওয়ার এমন কোন কারণ ঘটেনি এখনও এবং সুদূর 
ভবিষ্যতেও সে-রকম কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই। 

হ্যা, যে কথা বলছিলাম। সুর্ধ যখন আকাশে থাকে, তার মানে 
সুর্য থেকে যখন আলো! আসে আমাদের কাছে, তখন হয় দিন, আর 
সুর্ধ যখন আকাশে থাকে না অর্থাৎ যখন তার আলো! আসে না, তখন 
হয় রাত । অবশ এই তথ্যটুকু সবার জানা । কিন্তু দিন রাত কেন হয়? 
অর্থাৎ সূর্য কেন ওঠে, কেনই বা ভোরে? আর ডুবলে যায় কোথায়? 

সকাল বেলায় সূর্যকে উঠতে দেখি সবাই । ধীরে ধীরে মাথার 
উপর ওঠে__এও দেখি । আরো! দেখি, সূর্য মাথার উপর থেকে ধীরে 
ধীরে নামতে নামতে শেষে এক সময় মাটি ফু'ড়ে যেন তলিয়ে যায়। 


‘পরের দিন আবার মাটি ফু'ড়ে বেরিয়ে পড়ে । এটা আমর! দেখি, 


আমাদের আগের মানুষও দেখতো । পৃথিবীতে মানুষ স্থষ্টি হয়েই 
সূর্যের ওঠা-নাম| দেখে আসছে। মানুষ দেখে আসছে-স্ুূ্য পুর্ব 


সস মহাশৃন্যের কথ! 
দিকে ওঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত. যায়। এর ব্যতিক্রম কোনদিন 
হয়নি । আগামী দিনে হবে কিনা আগামী কাজের মানুষ জানবে। 

্র্ধ কেন ওঠে, কেনই-বাঁ নামে, তা জানবার আগে আমাদের 
জানতে হয়, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সেই পৃথিবীর আকার 
কেমন? পৃথিবী যে গোল-_এ কথা তো আগেই আমর! জেনেছি। 
কিন্তু এ জন্য দিন-রাত হবে কেন? 

কেন হবে না? 

ব্যাপারটা তো বেশ সোজা হলো এখন । ধরা যাক, পৃথিবীর 
চারদিকে সূর্য চক্কর দিচ্ছে। যখন আমাদের দিকে ৰ ধীকে। তথ 
আমাদের দিকে দিন, অপর দিকে রাত। আর যখন অপর দিকে 
রব থাকে, তখন সে দিকে দিন, রাত আমাদের দিকে । 

কিন্তু সূর্য যে পৃথিবীর চারদিকে চক্কর দিচ্ছে_-এ কথা কেউ আজ 
আর বিশ্বাস করে না, মুখেও বলে না৷ কেউ । ষবাই এখন জানে = 
সূর্য স্থির; পৃথিবীই ঘুরছে বা চক্র দিচ্ছে সূর্যের চারপাশে । 

অথচ এমন একদিন ছিলে! যখন কেউ এ কথা! বিশ্বাসই করতে! 
ন! ।- কেননা; ধর্মশান্ত্রে লেখা রয়েছে__স্ূর্ধদেব অর্থাৎ হিলিয়াম 


ভ্রমণ করেন। 
সুৰ্যদেৰ সূ্ব-ঘোড়ায় চেপে আকাশপথে ভ্রমণ করেন রী 
রোমান ভাষায় 'ঘ্যপোলো-প্রতিদিন সকালবেলায় ! সূর্য-ঘোর্ড 
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চেপে আকাশ পথে ভ্রমণ করেন। আর সন্ধ্যা বেলায় চলে যান তিনি 
মাটির তলায়। ঘোড়াগুলো৷ তখন জিরিয়ে নেয়। আবার যাত্রা শুরু 
হয় পরের দিন ভোরে । 

কিন্তু সে যুগের মহাপগ্ডিত এ্যারিস্টটল প্রচার করলন £ 

সূর্য হলো একটি জ্যোতিষ্ক ; পৃথিবীর চারদিকে চক্কর দিচ্ছে 
আর পৃথিবী স্থির । 

এই প্রচারে দেশের লোক খেপে.গেল। তারা বলল : 

এযারিস্টটল বিধর্মী নইলে বলে কিনা সূর্য হলো! একটা 
জ্যোতিষ, আপনা থেকেই পৃথিবীকে পাক দেয়। যত সব অধর্মের 
আর অনাচারের কথা! 

তাই বৃদ্ধ বয়সে এ্যারিস্টটলকে স্বদেশ ছেড়ে পালাতে হয় 
বিদেশে । সেখানেই তার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। কিন্ত আজ সবাই. 
জেনেছে সত্য সত্যই সূর্য একটি জ্যোতি । 

এযারিসটউলের মৃত্যুর পাঁচশ! বছর পর আরে! একজন গ্রীক 
পণ্ডিত সূর্য এবং পৃথিবী সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য দিয়াছিলেন। 
তিনিও বলেছিলেন পৃথিবী ইতি 
স্থির, আর সূর্য তার পাশে 
পাশে পাক দিচ্ছে। কলে 
দেশের লোকও চৌদ্শ' 
বছর পর্যন্ত এই গ্রীক 
পণ্ডিত টলেমীর কথা অন্ধ- 
ভাবে বিশ্বাস করেছিলো । 

কিন্ত ষোল শতকের 
প্রথম দিকে 1513 খৃষ্টাব্দে 
বিজ্ঞানী কোপারনি কাস সর্ব- ৰ 
প্রথম বললেন যে, পৃথিবী নিকোলাওস কোপারনিকাস 
বিশ্বজগতের কেন্দ্র নয়; [ 147815438 ] 
. অন্থান্ত গ্রহের মত একটি গ্রহ মাত্র। শুধু তাই নয়; পৃথিবী 


১ মহাশৃন্ের কথা 
লাটিমের মত নিজের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। 


কোপারনিকাসের মতবাদ সে-যুগের 
এতই বিরোধী ছিল যে, 


জিওদারনো ক্রনো [16£8__1600] 


ধর্মবিশ্বাপী মানুষের মনে 


পাদরী আর বিশপদের হাত থেকে 


নির্যাতন পাওয়ার ভয়ে তিনি 
দি 


বললেনই না। তার ছাত্ররা 


এই নতুন তথ্য চুপি চুপি 
ছাপিয়ে খন তার কাছে নিয়ে 
এলো» তখন তিনি মৃতুশয্যায় 
গুয়ে। সূর্য এবং পৃথিবী 
সম্পর্কে নতুন তথ্য বুকে নিয়েই 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন 
বিজ্ঞানী কোপারনিকাস । 

সুর্য ও পৃথিবী সম্পর্কে 


লতুন মতবাদের জন্য চরম আঘাত পেতে হয়েছিলো জিওদারনে। 


ক্রনোকে ! কোপারনিকাসের 
তত্ব তিনি প্রচার করে- 
ছিলেন বলে তাকে জীবন্ত 
অবস্থায় পুড়িয়ে মার! হয়। 
এমন কি গ্যালিলিওর মত 
বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীকেও 
এজন্য কম নির্যাতন ভোগ 
কর্তে হয়নি। মৃত্যুর ভয়ে 
তাকে হাটু গেড়ে বৃদ্ধ বয়সে 
মিথ্যে কথা বলতে হয়ে- 
ছিল। বলতে হয়েছিল-_ 
" পৃথিবী স্থির এবং সূর্য তার 


গালিলিও গালিলেই 
{ 15641649 ] 


চারপাশে ঘুরছে। কিন্তু সভ্য জগতের মান্থকে একদিন স্বীকার 


শি উন: উরস যর, 


৮১০৯০৯১৬০১০ ET ৮৯ 
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করতে হয়েছে_্্যই স্থির, পৃথিবী নিজেই পাক থেতে খেতে সূর্যের 
চারপাশে চক্কর দিচ্ছে। 
নিজের চারপাশে পাক খাওয়াকে পৃথিবীর ‘আহ্নিক গতি’ বা 
'পরিক্রমণ' বলে। আর স্থর্ষের চারপাশে পাক খাওয়াকে বলে 
'বাধিক গতি’ বা ‘পরিভ্রমণ! | 
পরিক্রমণ বা আহ্নিক গতির জন্যই পৃথিবীতে দিন-রাত হয়। 
পরিক্রমণ ন! থাকলে এভাবে দিন-রাত হতো না । 
এই প্রসঙ্গে আরো একটু জান! দরকার : 
পৃথিবী একটু হেলে আছে সূর্যের দিকে । তার মানে পৃথিবীর 
অক্ষরেখা সমতলের ওপর লম্বভাবে দাড়িয়ে নেই; একটু বেঁকে 
আছে। অক্ষরেখার এই বাকনের জন্যই কখনো রাত বড়, দিন 
ছোট ; কখনো দিন বড়, রাত ছোউ। কখনো-বা দিন-রাত সমান 
সমান। তবে দিন-রাত একত্রে মিলে সেই নির্দিষ্ট সময় প্রায় 24 
ঘণ্টা। কেননা 24 ঘণ্টাতেই পৃথিবী নিজের চারপাশে এক পাক 
খায়। হয়তো এখন প্রশ্ন হতে পারে-স্ূর্ষ যদি স্থির হয় এবং পৃথিবী 
যদি পাক খায়, তাহলে সূর্যকে আমর! চলতে দেখি কেন? আর 
কেনই-বা পৃথিবীর পাক খাওয়া বুঝতে পারি না? 
কেন আবার ? চলন্ত ট্রেনে চলবার সময় মনে হয় হয় না পাশের 
গাছগুলো! সব পিছু হটছে? আসলে তো ট্রেনই সামনে ছোটে, 
গাছগুলো পিছু হটে না। এ ভো শুধু চোখের ভূল । 
পৃথিবীর পাক খাওয়া আমরা বুঝতে পারি না। ক. আমাদের 
তুলনায় পৃথিবীর আয়তন খুব বেশী এবং আয়তনের তু (গায় পৃথিবীর 
পাক খাওয়ার হারও খুব কম। f ] 
এখন তাহলে দিন-রাত হওয়ার কারণ বুঝলে তো? মূল! কথা 
হলো-নিজের চারদিকে পাক খাওয়া এবং সর্ষের আলো -_-এই 
; ছয়ে মিলিয়েই পৃথিবীর দিন-রাত। 
১১... কছুচক্রঃ আলোর সামনে কোন বস্তু রাখলে সেই বস্তুর একটা 
! ‘1 পড়ে। আলে| যে দিকে থাকে তার বিপরীত দিকে এই ছায়ার 


৮৬) 
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স্থষ্টি হয়। আলো-ছায়ার এই তথযটুকু আমরা সবাই জানি। 
সুর্ষ-কিরণের গতি-পৃথে কোন বস্তু রাখলে সর্ষের বিপরীত দিকে 
ব্তরির একটি ছায়া পড়ে। পরখ করে আমরা দেখতেও পারি । 

উঠগানের মাঝামাঝি জায়গায় একদিন একটা লাঠি খাড়াভাবে 
পৌভা হল। পরের দিন সুর্য ওঠার আগে থেকেই পর্যবেক্ষণ সুরু 
করা৷ হল | আমর এখন কি দেখবো? 

শিখবো যে, সূৰ্য উঠামাত্র তার বিপরীত দিকে লাঠির ছায়! 
পড়ল। তারপর বেল! যত বাড়তে থাকল ছায়ার দৈর্যও তত 
কমতে লাগল। শেষে ঠিক মাঝ-ছপুরে অর্থাৎ কিনা দুপুর ঠিক 
বাোটায় ছায়াটি সব থেকে ছোট হল। 

ছপুর; পর সুর্য হেলে পড়ল পশ্চিম আকাশে । সেই সঙ্গে 
লাঠি ছায় | সূর্যের বিপরীত দিকে পড়তে লাগল। আরো দেখা 
গেল, স্ব যত নিচের দিকে নামতে সুরু করল, লাঠিটির ছায়াও 
তত ভিতে থ/ কিল। শেষে সূর্য ডোবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ছায়াটি 
সব থেক লম্বা ; হল। শুধু তাই নয়। সুর্য উঠার ঠিক পর মুহুর্ভেও 
ছায়াটি এমনি ॥ সম্বা হয়েছিল। আসলে সর্ব উঠার সময় ও সুর্খ 
ভোবা! সময় | ছায়ার দৈঘ্য সবথেকে লম্বা এবং একই মাপের । 
এবং নৰ পুচ নর ছায়| সব থেকে ছোট | 

ব্য়েক ঠিদন লক্ষ্য করলে আরো দেখা যাবে-_প্রতিদিন কিন্তু ঠিক 
একই ছায়ায় সুর্য উঠছে না এবং ডুবেও না। সুর্যোদয় এবং 
্ধাস্ত প্রতিদিনই সরে সরে যাচ্ছে। দেখা যাবে শীতকালের 
সুর্য দক্ষিণ ঘেষে উঠছে। যে সময় দক্ষিণ দিকের বারান্দায় রোদ 


বেশী। কিন্তু উত্তর দিকের বারান্দায় ছায়া। এরই নাম স্্ষের 
দক্ষিণায়ুণ। 


সুর্যের এই দক্ষিণায়ণের অন্য উত্তর গোলার্ধে অর্থাৎ আমরা 
পৃথিবীর যে গোলার্ধে বাস করি সেই গোলার্ধে দিন সব চেয়ে ছোট 
এবং রাত্রি সব চেয়ে বড়। ক্ষুদ্রতম. দিন ও দীর্ঘতম রাত্রি হল 
হ!শে ডিমেম্বর।.. এর বিপরীত ঘটনা দক্ষিণ গোলার্ধে। সেধানে 
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তখন দীর্ঘতম দিন এবং ক্ষুদ্রতম রাত্রি । 21শে ডিসেম্বর সূর্যের 
যেখানে অবস্থান তাকে বলে মকর ক্ৰান্তি বৃত্ত। 


| ক্ৰান্তি বৃত্ত থেকে সূর্য 
বিষুব-রেখার দিকে এগিয়ে 
আসতে থাকে । বিষুব- 
রেখার উপর এসে পৌছায় 
৷ 2]শেমার্চ। এ-দিন দিন- 
রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান। 
2]শে মার্চের পর 
সুর্য বিষুব-রেখা থেকে 
আরো উত্তরে সরে যেতে 
থাকে। ফলে এই গোলার্ধে 
তখন দিন বড়, রাত্রি ছোট। 
সর্ষের এই গতির শেষ 
সীমা 21শে জুন। এইদিন 
গোলার্ধে দীর্ঘতম 


দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি। ঠিক এর বিপরীত দক্ষিণ গোলার্ধে । 
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২৬. " মহাশৃন্ের কথা 
সেখানে সেদিন ক্ষুদ্রতম দিন। দীর্ঘতম রাত্রি। উত্তর গোলার্ধে 
সূর্যের গতির এই শেষ সীমাকে বলে কর্কট ক্রাস্তি বৃত্ত। 

পরের দিনই কর্কট ক্রান্তি বৃত্ত থেকে সূর্য আবার বিষুব-রেখার 
দিকে যাত্রা স্থুরু করে। 23শে সেপ্টেম্বর সূর্য এসে পৌছায় বিষুব 
রেখায় । এদিন আবার দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান। 23শে মার্চ 
দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান ৷ 

23শে সেপ্টেম্বরকে বলে ‘জল বিষুব' আর 21শে মার্চকে বলে 
“মহা বিষুব’ | 

বিষুব-রেখা থেকে কর্কট ক্রান্তি বৃত্ত প্স্ত যাওয়া! এবং সেখান 
আবার বিষুব রেখায় ফিরে আসাকে সূর্যের উত্তরাষণণ বলে। সূর্যের 
এই ভ্রমণে সময় লাগে ছ'মাস। উত্তরায়ণের পর সূর্যের যাতা সুরু 
হয় দক্ষিণ গোলার্ধে। সেখানে মকর ক্রান্তি বৃত্ত পর্যন্ত গিয়ে আবার 
ফিটের স্াসে বিষুব রেখায় । : সর্ষের এই ছ'মাসের ভ্রমণকে বলে 
“দক্ষিণ যুণ। 

ক: টি ক্ৰান্তি বৃত্ত থেকে মকর ক্রাস্তি বৃত্ত পর্যন্ত সূর্যের এই যে 
যাতায় (তের কথা বলছি_-যার ফলে শীত গ্রীন্ম আসছে, খতৃ 
পরিবর্তন হচ্ছে- আদলে কিন্ত নূর্ঘ যাতায়াত করছে না সূর্যের 
কোন গতি নেই । ডিএ চারপাশে পৃথিবীর চকর দেওয়ার অন্য 
খতুচক্রে ঘটছে। 

দিন রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হচ্ছে সূর্য তাপের ভারতম্যের জন্য ৷ আর 
সূর্যতাপের তারতম্য হচ্ছে পৃথিবীয় মেরুদণ্ড লম্বভাবে নেই, একটু 
হেলে আছে বলে। এরই জন্য শীত গ্রাত্ম_এরই জন্য বর্ষা, শরৎ, 
হেমন্ত, বসস্ত। তাই বার মাসে ছয় ঝ্তু--গ্রীত্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, 
শীত ও বসন্ত পর পর ফিরে ফিরে আসে। একেই বলে খাতুচক্র। 
এই খাতু চক্রের মূলে পৃথিবীর বাধিক গতি সূর্য পরিভ্রমন । 

পৃথিবীর আকর্ষণ বা অন্ভিকর্ষ £ প্রতিনিয়ত পৃথিবী পাক 
খায়। অথচ পৃথিবী থেকে আমরা পড়ে যাই না কেন? 


| 


গ্রহের গল্প ২৭ 


এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের আরে! কিছু জানতে হয়। 
বৃষ্টির জল মাটিতে পড়ে । গাছের ফল সেও বৌটা খস্লে মাটিতে 
পড়ে। উপর দিকে ঢিল ছু'ড়লে টিলটিও কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিটৈ 
এসে পড়ে । 


আপেলটি আকাশে না উঠে মাটিতে পড়লে! কেন? 
পড়তে থাকে । ‘এই মহজ কথাগুলি নতুন ক'রে বলার প্রয়োজন 
নেই। আমরা জানি। আমাদের আগের মানুষ জানতো । তারো 
আগের মানুষ জানতো। জ্ঞান হওয়ার পর যখনই মানুষ উপর থেকে 
কিছু পড়তে দেখেছে, তখন থেকেই মানুষ জানে পৃথিবীর সব কিছুই 
মাটিভে পড়ে । কিন্ত কেন পড়ে’ তার কারণ মানুষের জানা ছিল 
ন! পড়তে দেখেই মানুষ সন্তুষ্ট হয়েছিল। কেন যে পড়ছে, তার 


২৮ মহাশুন্তের কথা 
কারণ কোনদিন অনুসন্ধান করেনি । এভাবে চলে এসেছে হাজাবর 
হাজার বছর | 
কিন্ত এই সেদিন, মাত্র তিনশো! বছর ‘আগে, এক তরুণ যুবক 
বসেছিলেন এক ফলের বাগানে । হঠাৎ তার চোখের সামনে দিয়ে 
একট! পাকা আপেল বোটা খ'সে মাটিতে পড়লো । অমনি তিনি 
আনমনা হলেন। ভাবলেন মনে মনে, আপেলটি আকাশে ন! উঠে 
মাটিতে পড়লো! কেন? এর উত্তর পাবার জন্য যুবকের মন তোলপাড় 


মতবাদ সারা বিশ্ব একদিন মেনে নিল। সেই যুবক হচ্ছেন-_বিশ্ব- 
বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যর আইজ্যাক নিউটন | 

নিউটনের মতবাদ গুছিয়ে বললে ধাড়ায়_পৃথিবীর একটা 
আকর্ষণ ক্ষমতা আছে'। এই আকর্ষণের ফলেই সবকিছু মাটির 
দিকে আকৃষ্ট হয়। পৃধিবীর এই আকর্ষণের ক্ষমতাকে বলে-_ 
অভিকৰ্ষ | অভিকৰ্ষ আছে বলেই বৃষ্টির জল মাটিতে পড়ে। গাছের 
ফলও মাটিতে পড়ে। সব কিছুই পড়ে মাটির উপর | 

পৃধিবীর এই আকর্ষণের মত অন্ত গ্রহের আকর্ষণ আছে কি? 

হ্যা, আছে। শুধু গ্রহ কেন, প্রতিটি উপগ্রহ এবং তাদের 
পিতামহ সূৰ্য সবারই আকর্ষণ ক্ষমতা আছে। পৃথিবী আর সূর্য, 
এদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ আছে বলেই সূর্যের চারদিকে 
পৃথিবী ঘুরছে। বুধ আর শুক্র যে, নূর্যের চারপাশে ঘুরছে, তার 
যুলেও ওই আকর্ষণ। শুধু-বা এরাই কেন? প্রতিটি গ্রহের মঙ্গে " 
সর্ষের একটা পারস্পরিক আকর্ষণ আছে। একমাত্র এজন্যই 


ও পৃথিবী উভয়ের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে ব'লেই পৃথিবীর 
চারপাশে চাদ ঘুরছে । একটা! জ্যোতিফ্ষের প্রতি আর একটা! 


গ্রহের গল্প +৯ 
জ্যোতিফ্ের এই যে টান বা আকর্ষণ, একেই বিজ্ঞানের ভাষায় 
“মহাকর্ষ বা 'মাধ্যাকর্ষণ বলে। মাধ্যাকর্ণকে অতোক সময় 
আমরা ‘অভিকর্ষ' বলি। অভিকর্ষ মহাকর্ষেরই একটা বিশ্বে অবস্থা 
মাত্র। পৃথিবীর বস্তুর প্রতি পৃথিবীর যে টান বা আকর্ষণ, সেটাই 
পৃথিবীর লোকের কাছে অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ। 
ছুটি বস্তুর মধ্যে কতটুকু টান থাকবে তা নির্ভর করে-বন ছুটি 
পরস্পরের মধ্যে কত দূরে আছে এবং ওদের পরিমাণ কত--তার 
ওপর । দূরত্ব যত কম হবে, টান তত বেশী হবে। আর দূরত্ব যত বেশী 
হবে, টান তত কম হবে। পৃথিবী আর চাদের মধ্যে যতটুকু টান, তা 
আরে! বেশী হতো যদি ওরা কাছাকাছি থাকতো অথবা টান আনো! 
কম হতো, বদি ওয়া আরো দূরে থাকতো। আবার, পৃথিবী ও 
টাদ- এদের উভয়ের অথবা কারে| একার ‘ভর’ বেশী হলেও টানের 
পরিমাণ বেশী হতে|। অপরপক্ষে ‘ভর’ কম হলে, টানও কম হতো। 
আরো একটা কথা, ছুটি বস্তুর মধ্যে যার ‘ভর’ বেশী তারই টান 
যেশী। চাদের ভরের তুলনায় পৃথিবীর ভর অনেক বেশী। এজন্য 
টাদ যত জোরে পৃথিবীকে টানছে, তার থেকে অনেক বেশী জোরেই 
পৃথিবী টানছে টাদকে | চাদের তুলনায় পৃথিবীর টানের পরিমাণ 
অনেক বেশী ব'লেই পৃথিবী তার চারপাশে টাদকে ঘোরাতে পারস্ছ। 
তেমনি যে কোন গ্রহের ভর অপেক্ষা সূর্যের ভর অনেক বেশী। 
ভাই গ্রহদের প্রতি সূর্যের টান-ও বেশী। ফলে সূর্ষেরই্‌ চারপা টশ 


'খহগুলো৷ অবিরত ঘুরছে। 


পৃথিবীর ওজন $ ‘ওজন’ কথাটি কারে! অজানা নয়। এম ২ 
কি, কিভাবে ওজন করতে হয়, তাও সকলে জানি। তাই ওজন 
করা সম্পর্কে বলার কিছু নেই। বলতে চাই ওজন কাকে বলে। 

কোন বস্তুর ওজন হল--সেই বস্তুর প্রতি পৃথিবীর টানের 
পরিমাণ । তাই কোন বস্তুর ওজন নির্ভর করে, সেই বস্তুর প্রতি 
পৃথিবীর টান বা অতিকর্ষের পরিমাণের ওপর। আবার এই টান 
নির্ভর করে, বস্তুর ভর কতটুকু তার ওপর । কাজেই, কোন বস্তুর 


. ৩০ মছাশুদ্যের কথা ! 
ভর বেশী হলে, তার টান বেশী হয় এবং টান বেশী হলে ওজনও 
বেশী হয়। অপরপক্ষে ভর কম হলে, টান কম হয় এবং টান কম 


হলে, ওজনও কম হয়। বুধ-গ্রহে গেলে আমাদের ওজন কম হবে, 
কেন, তা এখন নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে। 


পৃথিবীর ওজন কত জান? 
পৃথিবীর ওজন প্রায় 1:7% 10৪ মণ বা 6৯ 10%"গ্রাম 


আজ্তন গ্রহ Y 
বৈজ্ঞানিকগণ সব থেকে বেশী মাথা ঘামিয়েছেন মঙ্গল গ্রহকে 
নিয়ে। পৃথিবীর নিকট প্রতিবেশী এই মঙ্গল-গ্রহে কোন বাসিন্দা 
আছে কিনা প্রমাণ করাই বিজ্ঞানীদের আসল উদ্দেশ্ব। এখনও 
“বিশ্বের নাম-করা বৈজ্ঞানিকগণ মঙ্গলের নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য 
কত কলা-কৌশল করছেন । রকেটে পুরে সেখানে মানুষ পাঠাবার 
চিন্তা করছেন। মঙ্গল-গ্রহের নতুন খবর শুনবার জন্য কে-ন। উৎসুক ! 
ক'বছর আগেই উড়ন্ত চাকী নিয়ে কত হৈচৈ হলো।: কত 
লোক বললো--উড়ন্ত চাকীতে চেপে মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা নেমে 
এসেছে পৃথিবীতে । আগলে কিন্ত এসব কথা একেবারে গাল-গল্প। 
তবুও আমরা উৎসাহর সঙ্গেই শুনি। কারণ। আমরা জানতে চাই, 
সত্যই “দল-গ্রহে আমাদের মত কোন বাসিন্দা আছে কিনা ? 
মঙ্গলে মান্গুষ আছে কিনা--এর জবাব এখনও পাওয়া যায় নি! 
তবে বিজ্ঞানী মহলের ধারণা, পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও যদি মানুষ 
বা মানুষের মত কোন জীব বাস করে তো সে হল মহল গ্রহ । 
কারণ, জীবের জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সেখানে হয়তে৷ 
আছে। | 
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মত মঙ্গল-গ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে। কিন্ত এই 
ভর অত্যন্ত পাতলা । এন্ত সেখানে. বায়ুর চাপও কম । পৃথিবীর 
বায়ুমণ্ডলের যে চাপ তার দশভাগের একভাগ মাত্র। ভূপুষঠ 
‘থেকে 18 কিলোমিটার ওপরে যে রকম বায়ুর চাপ ঠিক তেমনি 


কলা রখ্রা সত 


এহের গল্প ৩১ 


বায়ুর চাপ মঙ্গলের উপর | বায়ুর চাপ এত কম হওয়া জীব-জন্তর 
পক্ষে কষ্টদায়ক সন্দেহ নেই। তাই ব'লে একেবারে অসহনীয় নয় | 
কম চাপের বায়ুতেও মানুষ পাছাড়-পর্বতে এবং আকাশে ওঠে, 
আবার সেখান থেকে নেমে আসে নিচে । সত্যই যদি মঙ্গল-গ্রহ 
প্রাণী বাস করে, তবে তার! নিশ্চয়ই কম চাপের বায়ুতে ধান ক'রে 
অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া বায়ুর তাপমাত্রাও একটা বিরাট 
কিছু অস্বাভাবিক নয়। মোট কথা, মঙ্গল-গ্রহের পরিবেশ প্রাণী-. 
বাসের অনুপযুক্ত একথা বল! যায় না। কিন্তু মঙ্গলে কোন প্রাণী 
আছে কিনা এবং থাকলেও কি ধরণের প্রাণী আছে, তার সঠিক 
খবরের জন্য আমাদের অরে কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। 

মঙ্গলের আকার-আকৃতি সম্পর্কে এবারে কিছু বলি। 

মঙ্গল ছোট একটি গ্রহ। ব্যাস মাত্র 6774 কিলোমিটার । 
পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক । পৃথিবীর নিকট প্রতিবেশী হলেও আয়তনে 


পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় মঙ্গলের আয়তন 
মঙ্গল পৃথিবী থেকে অনেক ছোট । সাতটা মঙ্গল একত্রে একটা! 
পৃথিবীর সমান। ওজনে পৃথিবীর ওসনের প্রায়, ড অংশ। 
পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি (অভিকৰ্ষ ) থেকেও মঙ্গলের আকর্ষণ শক্তি 


৩২ মহাশুন্যের কথা 
প্রায় আড়াই গুণ কম। 100 কিলোগ্রাম ওজনের একটা বস্তু 
পৃথিবী থেকে মঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ওজন করতে পারলে দেখা যাবে, 
সেখানে 38 কিলোগ্রাম হয়ে গেছে। পৃথিবীর 365 দিনে এক 
বছর; কিন্তু মঙ্গলের বছর 669 পৃথিবী-দিনে। তার মানে 669 
পৃথিবী-দিনে মঙ্গল সর্ষের চারপাশ দিয়ে একবার ঘুরে আসে | 
পৃথিবীর মতই মঙ্গলগ্রহে দিন-রাত হয়। আপন অক্ষরেখার 
“উপর আঁবর্তন-কাল প্রায় পৃথিবীর মত 24 ঘন্টা 37 মিনিট 23 
সেকেও। -দিন ও রাত প্রায় আমাদেরই মত। 
মঙ্গল-গ্রহের বায়ুস্তর বেশ পাতলা । তাই সূর্যের তাপ ধরে 
রাখতে পারে না। ফলে দিনের বেলায় যেমন গরম, রাতের বেলায়, 
তেমনি ঠাণ্ডা । অল্প সময়ের ব্যবধানে তাপমাত্রার এত পার্থক্য 
পৃথিবীর কোন প্রাণীর পক্ষে সহা করা সম্ভব নয়। তবে মদ বা 
সবুজ শেওল। জাতীয় নিয়শ্রেণার টদ্ভিদের পক্ষে তা সম্ভব । 
পৃথিবীর অক্ষরেখার মত মঙ্গলের অক্ষরেথাও কক্ষতলের উপর 
লম্বভাবে নেই। একটু হেলে আছে। এজস্ত পৃথিবী-গ্রহে ঝতু- 
পরিবর্তনের মত মঙ্গল-গ্রহে” খতু পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানী হার্শেলের 
চোখেই সর্বপ্রথম মঙ্গলে, এই খতু পরিবর্তন ধরা পড়ে। 
বর্তমান কালের গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীর! দিদ্ধাস্ত করেছেন 
যে, মঙ্গল-গ্রহের আট ভাগের প্রায় পাচ ভাগই মরুভূমি । সেখানে 
জলের সরবরাহ অত্যন্ত কম। উভয় মেরুপ্রদেশ বরফে ঢাকা থাকে । 
ভবে গ্রীষ্মকালে সেই বরফ গলে জলধারা প্রবাহিত হয়। হয়তো 
তখন সবুজ শেওল! জন্মায়। 
মঙ্গল-গ্রহের আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে বিজ্ঞানী-মহলে তেমন কিছু 
মতভেদ নেই | তবে সেখানে খালের অস্তিত্ব নিয়ে যথেষ্ট মত- 
পার্থক্য আছে। 
ইটালি দেশের বিজ্ঞানী সিয়াপারেলি সবার আগে বললেন যে, 


মঙ্গল গ্রহে তিনি কতকগুলো লম্বা লম্বা দাগ দেখেছেন । তার. 
মতে এগুলো কৃত্রিম খাল । 


J 


গ্রহের গল্প ও 


আমেরিকার বিজ্ঞানী পিকারিং এই সব খালের পাশে সবুজ অঞ্চল 
দেখতে পেলেন। তার মতে এই সবুজ অঞ্চল জলপূর্ণ খালগুলির 
পার্শবর্তা সজীব গাছপালা । 

এই খালকে কে থনন করল, কেন করল? এই প্রশ্ন এল 
বিজ্ঞানীদের মনে । আর এই নিয়ে তারা গবেষণা সুরু করলেন | 

1894 সালে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক লাওয়েল বললেন যে, এসব 
খাল মরু-অঞ্চল থেকে কেটে আনা হয়েছে । নইলে এমন সুশৃঙ্খল 


" ভাবে জ্যামিভির ছকে সাজানো কেন ? আসলে কৃষি-কাজের সুবিধার 


জন্যই এই সব খাল কাটা হয়েছে। এগুলো কৃত্রিম খাল । 

কৃত্রিম খাল স্বীকার করলেই স্বীকার করতে হয়-_মঙ্গ ৭- 
গ্রহে স্ুক্্ বুদ্ধির জীব নিশ্চয়ই অছে। নইলে এসব খাঙ্গ 
কাটলো কে? এ 

আরো! একদল বৈজ্ঞানিক এই খালগুলি সম্পর্কে বললেন মঙ্গল 
গ্রহে খালের কোন চিহ্নই নেই। আসলে যারা সেখানে খাল 
দেখেছেন তাদের দৃষ্টি-বিত্রম__শুধু মনের কল্পনা । খালই যখন নেই 
তখন কে খাল কাটল সে প্রশ্নও নেই। 

কিন্ত সুদীর্ঘ কালের পরীক্ষা! ও পর্যবেক্ষণের ফলে সবাই এখন 
স্বীকার করেছেন যে, মঙ্গল-গ্রহের দেহে কতকগুলি দাগ আছে। 
এই দাগগুলি খাল বা অন্ত কিছু এবং খাল হলে কৃত্রিম ন! অকৃত্রিম 
ভা আজো! কেউ স্পষ্ট ক'রে বলতে পারেন নি। এ সম্পর্কে এখনো 
জল্পনা-কল্পনার বিরাম নেই। 

মঙ্গল-গ্রহে জীব বাস করার প্রধান অন্তরায় সেখানে অক্সিজেন 
নেই বললেই চলে। হয়তো আগে প্রচুর অক্সিজেন ছিল। এখন 
অক্সাইডে পরিণত হয়ছে। 

মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীদের ধারণা : 

পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গল আরো অনেক দূরে থাকায় পৃথিবী 
থেকে অনেক বেশী এগিয়ে গেছে। আছ থেকে বহুযুগ আগেই মঙ্গল 
শি জীবের বাসোপযোগী ছিল। হয়তো উন্নত ধরণের ভীত ০ 


৩৪... মহাশৃন্তের কথা 


সভ্যতার চরমসীমায় পৌছেছিল। তাই বুঝি জলসেচের জন্যই 
ওই সৰ কৃত্রিম খালগুলি অতীত দিনের চিহ্ন বহন করছে । তার- 
পর হাজার হাজার বছর পরে স্বাভাবিক নিয়মেই ধীরে ধীরে 
মৃত্যুপুরীতে পরিণত হল সজীব-সমৃদ্ধ মঙ্গল-গ্রহ। 

পৃথিবীর একটি চাদের মত মঙ্গলের চাদ আছে ছুটি। এরা 
আবিষ্কুদ হয় 1877 সালে। প্রাচীন রোমানদের যুদ্ধ দেবতার নাম 
অম্যু.রে মঙ্গল-গ্রহের ইংরেজী নাম রাখ! হয়েছে_ মার্স ( Mars )। 
আর এই মার্স দেবতার অনুচরদ্য়ের নাম অনুসারে মঙ্গলের চাদের 
নাম-_ফোবস্‌ ও ভাইমস। 


গ্রহাণুপুঞ 

অনেক গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে। আবিষ্কার হয়েছে বুধ, শুক্র, 
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি । কিন্তু জ্যোতিবিজ্ঞানীরা! বেশ একটু 
অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, মঙ্গল আর বৃহম্পতির মাঝে এত বেশী 
ফাক কেন? 56 কোটি কিলোমিটার ব্যবধানে ও ৰেশী পর পর আর 
কোন ছু'টো গ্রহের মাঝে এতো বেশী ফাক নেই। এই শূন্য পথে 
আর কোন গ্রহ যাতায়াত করছে না তো! 

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কেপলার এ সম্পর্কে 
সন্দেহ প্রকাশ করলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানী জ্যোতিথিদ 
জোহান এলার্ট দৃঢ়তার সঙ্গে কেপলারের সন্দেহ সমর্থন করলেন । 

তাহলে নিশ্চয়ই মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে আরো! একটি 
গ্রহ আছে! অনুসন্ধান চলতে লাগলো জ্যোতিধিজ্ঞানীদের | 

1801 সালের পয়ল! জানুয়ারী সবার সব চিন্তার নিরসন ক'রে 
ছোট একটি গ্রহ ধর! দিলে| দিসিলির মানমন্দিরের পরিচালক 
পিয়াজির দূরবীণে। তিনি গ্রহটির নাম দিলেন__“সেরেজ' | সেরেজ 
হল দিদিলির দেবতার নাম । 

সেরেজের মতো এতো ছোট গ্রহ এর আগে আর আবিষ্কার 
হয়নি) ওর ব্যাস মাত্র 800 কিলোমিটার । আয়তন আমাদের 


গ্রহের গল্প ৩& 
টাদের আশি ভাগের এক ভাগ ; আর পৃথিবীর আয়তন থেকে চার 
হাজারগুণ ছোট । 

ছোট গ্রহদের ভেতর সব থেকে ছোট, যেন ছোট ‘গ্রহের ভিড়ে 
খুকণা। তবুও তো মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝেকার বিরাট ফাকা ' 
জায়গার ভেতর একটা গ্রহ আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ! বছর খানেক 
বাদে আরো! একটা খুদে গ্রহ আবিষ্কৃত হলো৷ ওই সেরেজের 
কাছাকাছি জায়গায়। একটা গ্রহের এতো কাছে আর কোন গ্রহ 
তো থাকতে পারে না। তখন চিন্তায় পড়লেন বিস্মিত জ্যোতি- 
বিজ্ঞানীরা । যাহোক, যখন রয়েছে তখন তার একটি নাম দিতে হবে 
বৈকি! তাই দ্বিতীয় খুদে গ্রহটির নাম দেওয়া হলো “প্যালাস', 
গ্রীকদের যিনি সরম্বতী। 1802 সালের মার্চ মাসে একে খুঁজে 
পেয়েছিলেন জ্যোতিধিদ্‌ ওলবার্স। 

কিন্ত বিজ্ঞানীদের বিস্ময় এখানেই শেষ হলো না। বরং সে. 
বিস্ময় আরো! বাড়িয়ে দিলে! 1804 সালে এবং 1807 সালে পর পর 
আরো দুটি খুদে গ্রহের আবিষ্কারের ফলে । তৃতীয়টির নাম হলো 
'জুনো” আর চতুর্থটির “ভেস্ত।;। 

জ্যোতিবিজ্ঞানীরা চিন্তার বড় একট! খোরাক পেলেন । যেখানে 
একটা গ্রহ থাকার কথা, সেখানে চার চারটে খুদে গ্রহ । ব্যাপারটা! 
ভালো লাগুক বা মন্দ লাগুক একটা বড় শ্রহই যে ভেঙ্গে টুকরো! 
টুকরো! হয়েছে, এতে। আর অবিশ্বাস করা যায় 
কোনকালে মহাশুন্য দারুণ এক ছুর্ধিপাক ঘটে থাকবে 
ঘটে থাকবে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝামাঝি কো 
বড় একটা গ্রহ ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। 


দেখা গেলো সেরেজ থেকে প্যালাস জুনে ও ভেস্তা অনেক 


না! হয়তো. 
| আত্ন সম্ভবত 
থাও, যার ফলে 


' ছোট । প্যালাসের ব্যাস প্রায় 500 কিলোমিটার, ভেস্তার 400, 


ার জুনোর মাত্র 200 ভেস্তার 
দিন বেশ চুপচাপ। 
খ্ঘ 


[ র পর অনেক 
তারপর 1830 সালে আরে! ছোট আর 
গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেল। এর নাম দেওয়া হলো! 


ঙং মহাশৃত্তের কথা 
“আ্যাসটুক্া, | প্রুলিয়ার একজন শৌধীন জ্যোভিহিজ্ঞানী আ্যাসটিয়ার 
ববিক্ষারকর্তী। || 

এখন থেকে শৌখীন জ্যোতিবিজ্ঞানীদের কাজ হলে! টেলিস্কোপে 
চোখ লাগিয়ে ধৈর্য সহকারে আকাশের দিকে চেয়ে ধাকা__সৌভাগ্য 
ক্রেমে যদি পাত্ব। পাওয়। যায় কোন খুদে গ্রহের | 

কিন্তু সত্যই সৌভাগ্য ছিলো কয়েকজন শৌখীন জ্যোভি- 
বিজ্ঞানীর । তারা অনেকগুলি খুদে গ্রহ আবিষ্কার করতে 
পেরেছিলেন । দেখা গেল এই খুদে. গ্রহগুলো সংখ্যায় দাড়িয়েছে 
প্রায় ডজন খানেক । এমন কি ওই সব খুদে গ্রহদের নাদ দেওয়ার 
জন্য রোমান দেব-দেবীদের নাম সব ফুরিয়ে গেছে। তাই ফিনিস, 
র্সান ও নরওয়ে দেশের দেব-দেবীর নাম থেকে গ্রহদের নাম দেওয়! 
হলো।। তবু ওতেও কুলালো! না| কেননা ইতিমধ্যে আরে! অনেক 
খুদে গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে। সোভিয়েত দেশের জ্যোতিথিজ্ঞানীরাও 
অনেক খুদে গ্রহকে খুজে বের করলেন এবং এক একটার নাম দিলেন 
=_ভাদিলেন, মরোজভিয়া, পাভলভিয়! প্রভৃতি । 

1950 সাল পর্যন্ত দেড়হাজারের বেশী খুদে গ্রহের পাত্তা পাওয়া 
গেছে । এক একটি 20 থেকে 100 কিলোমিটার ব্যাস-এর । এমনকি 
এমন খুদে গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে যার ব্যাস মাত্র এক 
কিলোমিটার । এই খুদে গ্রহের উপরিভাগের আয়তন মাত্র 
300 হেক্টর | 

মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে খুব কাছাকাছি জায়গায় খুদে এবং 
অতি খুদে সব রকম গ্রহ আছে বলেই জ্যোভিধিজ্ঞান বিশারদূদের 
বিশ্বাস । এককালে মহাশূন্যে সত্যই এক বিপর্যয় ঘটেছিল। ফলে 
একটি বড় গ্রহ ভেঙে চৌচির হয় এবং খুদে আর অতি খুদে গ্রহে 
পরিণত হয় । এই সব খুদে গ্রহদের এক একটির নাম গ্রহিকা; 
সমবেত নাম - গ্রহাণুপুঞ্র । 


ল্বহস্পতি গ্রহ 

গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতি আয়তনে সবচেয়ে বড়) এজন্যই একে 
গ্রহদের রাজ বা গগ্রহরাজ্' বলে। রোমানরাও ভেবে চিন্তে এর নাম 
দিয়েছিলেন 'জুপিটার" যিনি রোমান দেবতাদের অধিপতি । 

গ্রহরাজের আয়তন বোঝবার জন্য কয়েকটা তথ্য দেই £ 

কেউ যদি প্রতিদিন 50 কিলোমিটার গতিতে পৃথিবী পরিক্রমণে বের 
হয় তাহলে এক চক্কর দিতে সময় লাগবে 800 দিন। কিন্তু বৃহস্পতিকে 
“এক চকর দিতে সময় লাগবে 25 বছর । 

এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা 
এবং কুমেরু__এই সাতটি মহাদেশ নিয়ে গোটা পৃথিবী। কিন্তু ওই 


২5৬ ১১২৪, 
তি 


পৃথিবীর আক্তনের তুলনায় বৃহস্পতির আয়তন 
রি সাতশোটি মহাদেশ লাগবে বৃহস্পতির সমান হতে। 
00 পৃথিবী মিলে একটি বৃহস্পভি-গ্রহ। 


৩৮ মহাশৃন্যের কথা 

গ্রহরাজ পৃথিবীর তুলনায় তেরশ’ গুণ বেশী হলেও ওর ভর 
কিন্তু খুৰ বেশী নয় ; পৃথিৰীর ভর থেকে মাত্র তিনশ’ সতের গুণ 
বেশী। বৃহস্পতির ব্যাস হলো 88,700 মাইল বা 1430645 
কিলোমিটার | বৃহস্পতির মহাকর্ষ পৃথিবীর চাইতে অনেক বেশী। 
পৃথিবীতে 60 কিলোগ্রাম ওজনের মানুষ বৃহস্পতি গ্রহে গিয়ে পড়লে 
140 কিলোগ্রাম হবে । 

এক বছরে পৃথিবী একবার সূর্ষের চারপাশ দিয়ে ঘুরে আসে । 
কিন্ত এই একবার ঘুরতে বৃহস্পতির সময় লাগে প্রায় বার পৃথিবী- 
বছর। একেতে| পৃথিবীর তুলনায় বৃহস্পতিকে অনেক বেশী পথ 
ঘুরতে হয়, তার উপর আয়তনের জন্য ওর গতিও অনেক কম। 
পৃথিবীর গতি যেখানে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় উনিশ মাইল, বৃহস্পতির 
গতি সেখানে প্রতি মেকেণ্ডে আট মাইল বা! তের কিলোমিটার । তবে 
পৃথিবী যখন চবিবশ ঘণ্টায় (23 ঘঃ 56মি: 4 সেঃ ) নিজের চারদিকে 
একবার ঘুরে, বৃহস্পতি তখন মাত্র দশ ঘণ্টায় (9ঘ::56 মিঃ 4]সে: ) 
একবার ঘুরপাক খায়। আরো একট! কথা, পৃথিবীর অক্ষরেখা বা 
মেরুদণ্ড কক্ষপথের সঙ্গে বেশ একটু হেলান অবস্থায় আছে এবং যার 
জন্য পৃথিবীতে খতু পরিবর্তন হয়। কিন্তু বৃহস্পতির অক্ষরেখা বা 
মেরুদণ্ড কক্ষপথের উপর প্রায় সোজ! হয়ে আছে। সেজন্য বৃহস্পতি 
গ্রহে কোন খতু পরিবর্তন হয় না। সেখানে দিন-রাত প্রায় সমান 
সমান_ পাঁচ ঘন্টা দিন, পাচ ঘণ্টা রাত। 

পৃথিবীর চাদের মত বৃহস্পতির বারটি টাদ আছে। সব শেষেরটি 
আবিষ্কৃত হয়েছে 1951 খৃষ্টাব্দে । এদের মধ্যে চারটি বেশ বড়, 
বুধ গ্রহের আয়তনের দ্বিগুণ । বাকী আটটি খুব ছোট। 

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এতগুলো! টাদের জ্যোৎস্া দেখবার মত 
প্রাণী বোধ হয় বৃহস্পতিতে নেই। কয়েক বংদর আগে পর্যন্ত 
বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করতেন, বৃহস্পতির দেহ জমাট বেঁধে পৃথিবীর 
উপরিভাগের মত কঠিন হয়নি; তরল অথবা বায়বীয় অবস্থায় 
আছে।. / 


গ্রহের গল্প ৩৯ 


ভাদের এই অনুমানের অবশ্য একটা যুক্তিও ছিল। পৃথিবী 
থেকে বৃহস্পতির বিরাট দূরত্ব থাকা সত্বেও বৃহস্পতিকে খুব উজ্জল 
দ্েখায়। তাই তার! অনুমান ক'রে বললেন--নিশ্চয়ই বৃহস্পতির 
নিঅন্য কিছু আলো আছে। আর একথা যদি সত্যি হয়, ভবে 
বৃহম্পতিকে বায়বীয় অবস্থায় থাকতে হবে। 

কিন্তু পরের যুগের পণ্ডিতগণ প্রমাণ ক'রে দেখলেন_ না, 
একথা সত্যি নয়। বৃহস্পতির নিজস্ব কোন আজো! নেই। কারণ 
বৃহস্পতির ছায়ার মধ্যে তার চীদগুলো যখন পড়ে, তখন তে 
তাদের দেখা যায় না। বৃহস্পতির নিজস্ব আলো! থাকলে নিশ্চয়ই 
তাঁদের দেখা যেতো-_এুক্তি অস্বীকার করা যায় না। তবু প্রশ্ন 
থেকে যায়__বৃহস্পতিকে এত উজ্জল দেখায় কেন? এর উত্তরও 
অবশ্য তারাই দিয়েছেন। তারা বলেছেন__বৃহস্পতির দেহ অত্যন্ত 
মন্থণ! ফলে সূর্যের যেটুকু আলো বৃহস্পতির দেহে পড়ে, তার 
সবটুকুই প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীর দিকে কিরে আসে । এজন্যই 
পৃথিবীর লোক বৃহস্পতিকে এত উজ্জল দেখে । 

বৃহস্পতির উপরিভাগ কঠিন আবরণের হলেও প্রাণীবাসের অম্য 
অন্তরায় আছে। তা হচ্ছে_তাপের অভাব । যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড 


. তাপমাত্রায় বরফ গ’লে জল হয়, বৃহস্পতির দেহের তাপমাত্রা তা 


থেকেও 140 ডিগ্রী কম। এত ঠাণ্ডায় বৃহস্পতির উপরিভাগের কোন 
দ্বিনিসই তরল অবস্থায় থাকতে পারে না। সৰ কিছুই জমাট বেঁধে 
কঠিন হয়ে থাকবে। অবশ্য এ-সবই বিজ্ঞানীদের অনুমান মাত্র । 
তাঁরা আরে অনুমান করেন-__বৃহস্পতির কঠিন আবরণের উপরে 
আছে বায়ুর স্তর। আর এই বাফুস্তরে মেঘ ভেসে বেড়ায় । 

মেঘগুলো কি দিয়ে তৈরি এবং বায়ুরই-ব! উপাদান কি--সে-নিয়ে 
এখনও বিজ্ঞানী মহলে গবেষণা চলছে । কেউ কেউ বলেন-_ 
পৃথিবীর বায়ুর মত বৃহস্পতির বায়ুতেও অক্সিজেন আছে। আনো 
আছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, আরগন, নিয়ন প্রভৃতি গ্যাস-দাতীয়- 
বস্তু । তবে এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 


৪০ মহাশৃন্তের কথা 

বৃহস্পতি সম্পর্কে এখনও অনেক জিনিস জানবার বাকী আছে। 
কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিনে খুব শিগগির আরো! কিছু জানবার 
আমরা আশা করি। 

সেই সুদূর অতীত থেকেই -আমাদের দেশের পত্ডিতগণও 
বৃহস্পতি সম্পর্কে অনেক খোঁজ-খবর রেখেছেন। ভারতীয় শানে 
বৃহস্পতি হচ্ছে--দেবতাদের গুরু এবং জ্ঞানে-গুণে ও বিদ্যায় তিনি 
অদ্বিতীয়। বিজ্ঞান হয়তো একদিন প্রমাণ করবে গ্রহদের মধ্যে 
বৃহস্পতি এত. গুণের অধিকারী কেন । 


শনি গ্রহ 


থে শাস্ত্রে বৃহস্পতিকে অধিপতি বলে সম্মান দেওয়া হয়েছে, সেই 
শাস্তরেই উল্লেখ আছে--শনি হচ্ছে অমঙ্গল বা অপ্তত কাজের প্রতীক I 
ভাই কথায় কথায় আমর! বলি--শনির দৃষ্টি পড়েছে ওর ওপর । 
কিন্তু শনির যে কেন এই অপবাদ তার উল্লেখ নেই কোথাও । আর 
পাচটা গ্রহের মত শনিও একটি গ্রহ মাত্র । তবে আকৃতিতে এর 
একটু বৈশিষ্ট্য আছে, এই যা। শুধু এজন্যই কি শনির এই অপবাদ? 
আয়তনে বৃহস্পতির পরেই শনির স্থান। শনি দ্বিতীয় বৃহন্ভম 
গ্রহ। এর আয়তন 750টি পৃথিবীর আয়তনের সমান ৷ বৃহল্পতির 
মত শনির দেহও খুব হাল্কা । তাই ওয় ভর পৃথিবীর ভয়ের 95 
গুণ মাত্র। তাছাড়া, দেহের উপরিতাগের তাপমাত্রা বৃহস্পতির 
থেকেও 10 ডিগ্রী কম। জল জমে বরফ হতে বত ডিগ্রী তাপের 
প্রয়োজন, শনির দেহের তাপমাত্রা ভার থেকেও 150 ডিগ্রী কম। 
বৃহস্পতির মত শনির দেহের কঠিন আবরণের উপরে বায়ুর স্তর 
আছে। শনি থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় 150 কোটি কিলোমিটার ॥ 
প্রায় চবিবশ ঘণ্টায় আপন মেরুদণ্ডের চারদিকে পৃথিবী এক পাক 
খা কঝ্স। কিন্তু শনি পাক খায় মাত্র দশ ঘণ্টায় (10 ঘ: 14 মিঃ )। 


ভু. ব ুর্ষকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় হিসেবে শনির সময় লাগে 
॥ ধায় তিরিশ পৃবিবী-বছর | 


৮ 


গ্রহের গল্প ং ৪১ 


শনি নটি চাদের অধিকারী । এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় শদটিয় 
নাম_-টাইটন ; আর সব চেয়ে কাছে আছে তার নাম--মাইমস 
টাইটনের আয়তন আমাদের ছু'টি চাদের সমান ৷ 


পৃথিবী থেকে দেখ। শনির বিভিন্ন অবস্থান 


অন্ত গ্রহ থেকে শনির একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই উল্লেখ 
ছি। তু হচ্ছে_-শনির বলয়। চাকার মত তিনটি বলয় শনিকে 


৪২. মহাশুন্যের কথা 


ঘিরে শনির চারপাশেই ঘুরছে। এই বলয়গুলির সঙ্গে শনির দেহের 
কোন যোগাযোগ নেই। শনির এই অদ্ভুত আকৃতির জন্যই দেখতে 
এত অপূর্ব | ফি 
ভারতীয় জ্যোতিবিদ্র প্রাচীনকাল থেকেই শনির কথা জানতেন; 
কিন্তু তার বলয়ের খবর রাখতেন কিনা ঠিক বলা যায় না। 1610 
খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও সবার আগে শনির বলয়ের কথা 
বলেন। তার ছোট্ট একটি- দূরবীন দিয়ে আকাশের গায়ে তিনি 
দেখলেন -শনির দু'পাশে চাকতির মত কি যেন জল্‌ ল্‌ করছে। 
কিন্ত কয়েক মাস পর তিনি এদের আর দেখতে পেলেন ন!। 
তিনি তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন । পরে অবশ্য আবার তিনি 
দেখেছিলেন। তবে তাদের এই হারিয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজে 
পান নি। 
খুজে পেলেন তার পরবর্তা যুগে বৈজ্ঞানিক হাইগেন্স। অবশ্য 
হাইগেন্সের আমলে দূরবীন যন্ত্রের আরো! উন্নতি হয়েছিল। উন্নড 
ধরনের দূরবীন দিয়ে গবেষণা ক'রে হাইগেন্স বললেন-_বলয় দু'টি নয়, 
তিনটি । আর চাঁদার মত এদের 'কলা'র জন্যই গ্যালিলিওর চোখে 
এরা একবার হারিয়ে গিয়েছিলো | এদের কলার জন্য কখনও এরা 
একটি সরু মরলরেখার মত দেখায় ঃ কখনো দেখায় আংটির মত; 
কখনও-ব! চাকার মত গোল। গ্যালিলিওর কাছে যখন এরা হারিয়ে 
গিয়েছিলো, তখন বোধহয় রেখার মত সরু হয়েছিল। তাই ভার 
ছোট্ট দূরবীনে ধর! পড়েনি । 
বিজ্ঞানী লাপ্‌লাস বললেন _ৰলয় তিনটি এক সময় শনির দেহেরই 
অংশ ছিল। এখন উপগ্রহের আগের অবস্থা । তার ধারণা-এর! 
এক সময় জমাট বেঁধে আরও তিনটি চাদে পরিণত হবে। 
বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল কিন্তু এ মতের বিরোধী। তিনি বলেন - 
£নির বলয়গুলো কখনও টাদের মত উপগ্রহে পরিণত হতে 
শারে না। 


বিজ্ঞানী রশ, প্রমাণ করতে চাইলেন যে, লাপ লাস ষঃ 


গ্রহের গল্প ৪৩ 


বলেছেন তার উপ্টোটাই সত্যি। তার মানে বলয় তিনটি কোনদিনই ) 
চাদে পরিণত হবে না ৰরং একটি চাদ থেকেই ওই তিনটি বলয়ের 
উৎপত্তি হয়েছে । এক সময় তিনটি বলয় নিয়েই শনির একট 
চাদ ছিল। 

শুনে অবাক হতে হয়, জ্যোতিষী জেফ রেল বলেছেন- আমাদের 
পৃথিবীর টাদও এক সময় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে বলয়ের মত হবে । তখন 
ভারী মজা হবে! আমরা এই পৃথিবীতে ব'সে দেখবো-_ শনির মত 
পৃথিবীর চারপাশে বলয় ঘুরছে। 

কিন্তু একটা কথা ভাবতে হবে তখন আর চাদ থাকবে না! 
চাদের সৌন্দর্য আমাদের হারাতে হবে। নাইবা থাকলো চাদের 
সৌন্দর্য, একটা নতুন জিনিস পাবো । 

আচ্ছা, কে কে আমরা চাদ দেখতে চাই; আর কে কে দেখতে 
চাই পৃথিবীর বলয় ? 

শা, থাক। ব'লে কাঙ্গ নেই। বলয় দেখবার সৌভাগ্য অথবা 
চাদ না-দেখার দুর্ভাগ্য কোনটাই আমাদের পোহাতে হবে না । 
যদি কোনদিন আমাদের এই চাদ বলয়ে পরিণত হয় তবে 
নে অন্তত পাঁচ হাজার কোটি বছর আগে নয়। আপাত 
নিশ্চিন্ত মনে চাদের সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করি। 


ইউল্বেনীস গ্রহ ,/ 


ডাকে রা ‘না| এবং অধ্যাপনা । কিন্ত সঙ্গীতের মূছ ন 
Ry তিনি গণিত শাস্ত্রের প্রতি, 
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আকৃষ্ট হলেন এবং সুরু করলেন জ্যোভিধিজ্ঞান চর্চা । খালি 
চোখে. কতটুকুই-বা আকাশের খবর পাওয়া যায়। তাই আপস 
হাতেই দূরবীন গড়তে লাগলেন। তারপর অধ্যবসায় -আর ধৈর্ষেক 
সঙ্গে আপন হাতে-গড়া দূরবীন চোখে দিয়ে তিনি সারারাছ 
আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন । 

একদিন তীর সাধনার সিদ্ধি হলৌ। তিনি দেখতে পেলেস 
একটি নতুন তারা'। সেদিন ছিলো! 1781 খৃষ্টাব্দের 13ই মা ৷ 
আরো আবাীধনা ক'রে তিনি বুঝলেন, এটি কোন তারা! নয়, একটি 
গ্রহ যা এর আগে কোনদিন আর কারো! চোখে ধর! পড়ে নিঁ। 
গরীব সঙ্গীত শিক্ষকের এই আবিষ্কারের কথা প্রথমে কেউ বিশ্বাসই 
করলেন না। কিন্তু সত্য বেশী দিন চাপা থাকে না। বাইকে 
একদিন স্বীকার করতে হলো-_সঙ্গীত শিক্ষক শুধু ধর্মমন্দিরের 
শিক্ষকই নন, তিনি ধর্মমন্দিরের জ্যোতিধিদ্‌__তিনি নতুন গ্রহের 
আবিফধারক। তিনিই স্তর উইলিয়ম হর্শেল। 

ইংলগ্ডের রাজ। খবর পেয়ে আনন্দে অধীর হলেন । ভার যাজব- 
কালে নতুন গ্রহের আবিষ্ধার_-একি তার কম সৌভাগ্যের কথা ! 
তিনি সাদরে আহ্বাম করলেন হর্শেলকে। তাকে রাজ-দ্যোতিষী 
রূপে বরণ করলেন। প্রতিদানে হর্শেলও তার আবিষ্কৃত গ্রহের 
নাম রাখলেন রাজা জর্জের নামে-অর্জ-তারা' | 

পরবর্তী কালে এই “অর্জ-তারা'ই গ্রীক দেবতার নাম-অন্কুসারে 
“ইউরেনাল? নামে পরিচিত হলো । একে অনেকে ‘হর্শেল'-ও বলেন। 
ইউরেনাসের ভারতীয় নাম ‘ইন্দরগ্রহ’ অথৰ! 'বারুণী' | এ নাম দেওয়! 
হয়েছে অনেক পরে। কারণ, প্রাচীন ভারতীয় খধিগণ দম্ভবত 
ইউরেনাসের কথা জানতেন না। তার! জানলে প্রাচীন ভারতীর 
শান্তরে নিশ্চয়ই এর উল্লেখ থাকতো | অবশ্য এই না-জানার হেড়ুও 
আছে। খালি চোখে ইউরেনাসকে দেখা যায় না) প্রাচীনকালে 
তো! আর দূরবীন ছিলো। না। ইউরেনাসই দূরবীন দিয়ে আবিফার 
করা প্রথম গ্রহ। .এই আবিষ্কারের সব কৃতিত্বই একা হর্শেলের |. 


গ্রহের গল্প ৪ 
শুধু ইউরেনাসই নয়, শনি গ্রহের দু'টি উপগ্রহও হর্শেল সাহেব 
. আবিষ্কার করেন | তাছাড়া ইউরেনাসের পাচটি চাদের মধ্যেও দু'টির 
আবিষ্কারক বিজ্ঞানী হর্শেল। 
ইউরেনান আয়তন 64টি পৃথিবীর আয়তনের সমান ; আর ওজন 
পৃথিবীর প্রায় পনের গুণ । ইউরেনাসের ব্যাস 52000 মাইল বা 
51613 কিলোমিটার | 10 ঘণ্টা 45 মিনিটে ইউরেনাদ-এর এক. 
দিন হয়। অবশ্য পৃথিবীর সময় অনুযায়ী । 
সূর্য থেকে ইউরেনাসের দূরত্ব 17830 লক্ষ মাইল বা 28758 
লক্ষ কিলোমিটার । এর গতি প্রতি সেকেণ্ডে 42. মাইল বা 6.8 
কিলোমিটার | এজন্য আমাদের চুরাশী বছরে ইউরেনাসের একটি 
বছর । আমাদের দেশের অনেকের এক জন্ম শেষ হলেওইউরেনাসের 
এক বছর শেষ হয় না। কিন্তু বুড়ো হয়ে বাচবার মত সেখানে কেউ 
নেই। কারণ ইউরেনাসের দেহের অবস্থা শনি এবং বৃহস্পতির 
মত হিম-শীতল বরফ থেকেও ঠাওড। । 
ইউরেনাসের নিরক্ষরেখা কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় সমকোণ তৈরী 
করেছে। তাই এখানে খতুপরিবর্তন হয়। আরো! একটি মলের 
কথা পৃথিবীন্ন পরিক্রমণ এবং পরিভ্রমণ দুটোই এক খা এবং 
বামাবর্তা । কিন্তু ইউরেনাসের পরিক্রমণ ও পরিভ্রমণ পরস্পঃ' 
বিপরীত মুখী। 


নেপচুন গ্রহ 

অনেকেই ভাগ্যে বিশ্বাস ক'রে থাকেন। বিজ্ঞানের বই-এ 
ভাগ্যের কথা উল্লেখ করছি ব'লে অনেকেই হয়তে| মনে মনে 
হাসবে। কিন্তু নেপচুন-গ্রহ’ আবিষ্কারের ব্যাপারে কিভাবে ভাগ্যের 
খেল! চলেছিলো৷ সে-কথাই এখন বলছি : 

হর্শেলের ইউরেনান আবিষ্কারের পর আর কোন গ্রহের সন্ধান 
তিনি পাননি। বেশ কিছুদিন কেটে গেল। হর্শেন আবিষ্কার 
করলেন ইউরেনাসের দু'টি উপগ্রহ। তিনি আরে! মন্ধান করতে 
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লাগলেন । না, আকাশের গায়ে আর কোথাও কোন গ্রহের সন্ধান 
পেলেন ন! । তবে তিনি নিপুণ দূরবীন দিয়ে ইউরেনাসের গতি-বিধি 
সম্পর্কে তন্ন তন্ন ক'রে খৌজ করলেন এবং তার গণনার ফলাফল 
লিপিবদ্ধ করলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই দেখা গেল, 
কার গণনায় কোথায় যেন কি ভুল হয়ে গেছে। নইলে ষে-সময়ে 
এবং যেখানে ইউরেনাসকে দেখবার কথা, সে-সময়ে এবং সেখানে 
তাকে দেখা যায় ন! কেন? বিজ্ঞানী মহলে এ নিয়ে সাড়া! পড়ে 
গেল। হর্শেলের গণনার ভুল ধরবার জন্য সবাই তখন ব্যস্ত ৷ 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হলো না। নিৰ্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে বা 
কিছু পরে ইউরেনাস আবার দেখা দিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে 
জ্যোতিবিদূদের অবাক করলো! | 
আকাশের গায়ে ইউরেনাসের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের যখন এ রকম 
একটা! লুকোচুরি খেল! চলছিলো, তখন আভামস্‌ নামে এক ইংরেজ 
ভরুণ লুকোচুরির রহস্য ভেদ করবার জন্য ক্যামত্রিজের এক 
কলেজে গবেষণা সুরু ক'রে দিলেন । 
আশ্চর্যের কথা, ঠিক একই সময়ে এবং একই উদ্দেশ্য নিবে 
ফয্নাসী দেশের আর এক তরুণ ইউরেনাসের- গতি-বিধির. কেন 
পরিবর্তন হচ্ছে তার সন্ধান সুরু করে দিয়েছেন । সেই যুবকের 
নাম লেভেরিয়ে। 
ইংলিশ চ্যানেলের এপারে আর ওপারে দু'জন যুবক একই 
সমরে একই কাজ ক'রে চলেছেন। অথচ কেউ কারো কথ! 
জানেন না। কিন্ত একেই আমি ভাগ্যের কথা বলছিনা । ভাগ্যের 
খেলা হলো আরো পরে। 
আডামস্‌ অনুমান করলেন -ইউরেনাসের গতিবিধি পরিবর্তনের 
মুল কারণ, অজ্ঞাত কোন গ্রহের অবস্থিতি। তিনি অঙ্ক ক'ষে এই 
অজ্ঞাত গ্রহ সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করলেন । এবং তা যাচাই 
করবার জন্য মানমন্দিরের অধ্যক্ষ চ্যালিস সাহেবের হাত দিয়ে রাজ- 
জ্যোতিষীর কাছে পাঠালেন। দুর্ভাগ্যের কথা, রাজ-জ্যোতিষী 
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আডামস্‌-এর হিসেবের কাগজ পড়েও একবার দেখলেন না। চাপা 
পড়ে রইলো অন্য কাগজের তলায় । ভাবলেন, অবসর সময়ে 
দেখবেন। কিন্তু তিনি জানলেন না, তার এই অবহেলার 
জন্য একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কারের সন্মান থেকে আভামস্‌ 
ৰঞ্চিত হলেন ৷ 

ওদিকে প্রায় ন'মান পরে ইউরেনাস সম্পর্কে লেভেরির়ের 
সংগৃহীত তথ্য জার্মানির প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ্‌ ডক্টর গালে পড়লেন এবং 
তিনি নিজের দূরবীন দিয়ে লেভেরিয়ের নির্দেশমত অপরিচিত একটি 
গ্রহের সন্ধান পেলেন। সেদিন ছিল 1846 সালের 23শে 
দেপ্টেম্বর। আর এই নতুন গ্রহটির নাম দেওয়া হলো নেপচুন, 
- রোমক সমুদ্রের দেবতা যিনি। 

নেপচুনের কথা যখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো তখন খেয়াল 
হলে! ইংলণ্ডের রাজ-জ্যোতিষীর। তিনি আভামস্-এর কাগজে 
দেখলেন__নেপচুন সম্পর্কে যে তথ্য আজ প্রকাশ পেয়েছে তার 
সব কিছুই আডামস্‌ লিপিবদ্ধ করেছেন অনেক আগেই । তিনি হায় 
হায় করতে লাগলেন। তার জন্যই ব্যর্থ হলো আভামসের পরিশ্রম; 
জয়ের মালা হাতে পেয়েও গলায় পরতে পেলেন না। আবিষ্কারের 
গৌরব থেকে বঞ্চিত হলো ইংলণ্ড । আভামস্-এর দুর্ভাগ্য ছাড়া আর 
কি বলবো! 

এই প্রসঙ্গে আরে| একজন হতভাগ্য জ্যোতিধিদের কথা বলতে 
হয়। আভামস্‌ এবং লেভেরিয়েরের গবেষণার আরো! পঞ্চাশ বছর 
আগে বালিনের এক অখ্যাত জ্যোতিধিদ জন ল্যালেন্ডি নেপচুন 
গ্রহটিকে দেখেছিলেন | কিন্ত তিনি কোন গবেষণা করেন নিব! 
ডর আবিফষারের কথা প্রকাশও করেন নি। তাই সভ্য জগতের 
কাছে কোন পরিচয় ছিল না তার। তিনি অপরিচিতই রয়ে 
গেলেন। জন ফ্লামষ্টেডও হর্শেলের অনেক আগেই ইউরেনাসকে 
দেখেছিলেন । 


পৃথিবী থেকে বহুদূরে রয়েছে নেপচুন। এত দূরে যে খুব 


৪৮ মহাশৃন্যের কথা 

শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে ভাল ক'রে দেখা যায় না। আয়তনে 
নেপচুন পৃথিবীর 78. গুণ বড় । ওর ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় সাড়ে 
মতের গুণ। আকারে বড় হলেও ওজন তেমন বেশী নয়। কারণ 
নেপচুনের দেহ এখনও হান্ধ। বাল্পে পূর্ণ আছে। 

নেপচুনের ব্যাস হলে 31000 মাইল বা! 50000 কিলোমিটার 

আর সূর্য থেকে নেপচুনের গড় দূরত্ব হল 27,9300 লক্ষ মাইল বা ' 
44,967 লক্ষ কিলোমিটার | নেপচুনের দেহের উষ্ণত1 এত বেশী ষে 
' সেখানে কোন জীব এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারে না । তবে সূর্ষ 
থেকে আগত তাপ এই উষ্ণতার হেতু নয়। সূর্য থেকে যে ভাপ 
এবং আলো আমরা পাই তার ন'শ ভাগের এক ভাগ পায় নেপচুন। ' 
নেশচুনের দিনের আলো! রাতের পৃথিবীর জ্যোৎস্নার মত। নেপচুনের 
গতি ইউরেনাসের থেকেও কম। প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র সাড়ে তিন 
মাইল অথবা সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার । এজন্য নেপচুনের বছর 
পৃথিবীর প্রায় 165 বছরের মত, আর প্রায় 16 ঘণ্টায় একটি দিন । 

আবিষ্কারের দিন থেকে হিসেব করলে দেখা! যায়, নেপচুন এখনও 
_ হ্ূ্বকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পারেনি। নেপচুন সম্পর্কে এখনও 
অনেক তথ্য অজানা রয়েছে। 

নেপচুনের দু'টি টাদ আছে এবং তার একটির আয়তন বুধের 
মত। আর একটি অত্যন্ত ছোট, আবিষ্কার হয়েছে 1949 সালে; 
আবিষ্কারক বিজ্ঞানী কেপলার | 


প্লুটো! গ্রহ 
1930 সালের 13ই মার্চ মহাশৃন্তের ইতিহাসে একটা নতুন তথ্য 
লিপিবদ্ধ হল। বিজ্ঞানী টমবাউ একট! খবর ঘোষণা করজেন। 
ঘোষণা করলেন-_একটা! নতুন গ্রহ আবিষ্কারের কথা । কিন্তু এই 
আবিষ্কারের পিছনে বিজ্ঞানী পার্সিভ্যাল লাওয়েঙ্স-এর অবদান কম 
না। 1914 সালেই তিনি নতুন গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঘোষণা 
করেহিলেন। 
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মামুষের জানা গ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে দূরের গ্রহ পুটো। অনন্ত 
অন্ধকারে পুটোর বাস। মাঝে মাঝে শুধু সূর্যের আলোকে ঝিলিক 
দিয়ে ওঠে সে। প্লুটো রোমানদের পাতাল দেবতা ছিলেন । তার 
নামেই সৌর-জগতের নবম গ্রহটির নাম রাখা হল প্রো 

প্লুটো এতো দূরে যে সৰ চেয়ে শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে পৃথিবী 
থেকে মনে হয় ক্ষুদ্র একটি আলোক বিন্দু। সবিস্তারে পু্টোকে 
পরীক্ষা করবার যথেষ্ট সময় এখনো পাওয়া বায়নি। প্রথম 
আবিষ্কারের পর এখনো প্লুটো! সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে 
পারেনি। কেননা, সুর্যের চারদিকে একবার পাক খেতে প্লুটোর 
সময় লাগে প্রায় 250 পৃথিবী-বছর। কিন্তু প্ুটোকে প্রথম দেখা 
গেছে আঙ্গ থেকে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর আগে । 

আপন মেরুদণ্ডের উপর দাড়িয়ে প্রুটো৷ নিজের চারদিকে পাক 
‘খায় কিনা এখনো জানা যায়নি। তেমনি জান! যায়নি প্লুটোর 
আবহমণ্ডলের খবর এবং তার কোন উপগ্রহ আছে কিনা |" 

কোন কোন বৈজ্ঞানিক তো সন্দেহ করেন- পুটো হয়তো 
নেপচুনের একট! উপগ্রহ ছিল। আকস্মিক কোন কারণে কক্ষচ্যুত 
হয়ে নতুন পথে সূর্যের চারপাশে চক্কর দিতে সুরু করেছে। মোট 
কথা গুটোর উৎপত্তি এবং অবস্থান আজে! গভীর রহস্যে ভরা । 

পুটটোকে ছাড়িয়ে আরো দূরে আর কোন গ্রহ আছে কিনা কে 


জানে! কে জানে অদূর ভবিয্যতে নতুন গ্রহ আবিষ্কারের চমকপ্রদ 
কাহিনী শুনবো! কিনা! 
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ছোট্র শিশু। হয়তো পা ফেলে ভালভাবে হাটতে শেখেনি। 
মুখের কথাও হয়ত স্পষ্ট হয়নি। সেও চেনে হূর্যকে। 

শীতের সকাল । কনকনে বাতাস বইছে। হাত-পা যেন বরফের 
অত ঠাণু। হয়ে যাচ্ছে। তখন একটু রোদ পেলে কতো৷ আনন্দ হয় 
আমাদের । এই রোদ কোথা থেকে আসে ছোট ছেলেরাও জানে। 
তাই-না তারা শীতের কালে গান ধরে-_'স্থধি মামা, সুধি মামা রোদ 
ক'রে দে’। সূর্য যেন কতো আপনার। নইলে ছেলেরা তাকে 
মাম!’ বলবে কেন? 

সত্যই সূর্যের মতো আপনার বস্তু আর বোধ হয় দ্বিতীয় নেই। 
পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণময় পদার্থের উৎস হলো! সূর্য । সর্ষের আলো 
আর উত্তাপ ছাড়া কোন জীব বাঁচতে পারে না। সূর্য ছাড়া এই 
বিশ্বসংসার একেবারে অচল। সূর্য ছাড়া পৃথিবীর অবস্থিতি 
অপস্তব। স্ূৰ্ধ আছে বলেই এতো! ভাপ, এতো! আলে।; এতো 
সৌন্দৰ্য, এতো আনন্দ। 

খুব প্রাচীনকালেও লোকে জানতো, তূর্য বিনা এ পৃথিবীতে 
প্রাণী থাকা সম্ভব নয় | সূর্যের জন্যই প্রাণময় জগতের অস্তিত্ব। 
তারা৷ ভাবতো-_সূর্ধ হলেন সদাশয় দয়ালু দেবতা ! প্রাচীন গ্রীসের 
লোক সূর্যকে বলতো হিলিয়াস, রোমানরা বলতো ফিবাস বা 
এ্যাপোলো | 


গ্রহ-সম্রাট সূর্য CD 

প্রায় আড়াই হাঙ্জার বছর আগের কথা_ গ্রাক পণ্ডিত 
আযারিস্টটল-এর ধারণা হলো-_হূর্ধ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। 
এমনকি অন্থান্ত গ্রহ এবং নক্ষত্রগুলোও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। 
কিন্ত গ্রহ-নক্ষত্রগুলো কীভাবে শুষ্যে থাকে এ তিনি প্রথমে বলতে 
পারেননি। তারপর অনেক ভেবে-চিন্তে আযারিস্টটল বললেন__ 
পৃথিবীর উপরে আটটি কঠিন এবং স্বচ্ছ মণ্ডল আছে এবং তারা সব 
সময়েই ঘুরছে। সবচেয়ে কাছেরটি হলো চন্দ্রমগ্ুল। তারপর 
বুধ, তারপর শুক্র, তারপর সুর্য-মণ্ডল। সূর্-মণ্ডলের পরে মঙ্গল, 
বৃহস্পতি এবং শনি। এবং সবশেষে নক্ষত্র মণ্ডল। 

কিন্তু এই মণ্ডলগুলো৷ ঘোরে কিসে? 

আ্যারিস্টটল বললেন _বায়ুর শক্তি দিয়ে যেমন পালতোলা 
জাহাজ চলে, দেহের পেশীর সাহায্যে যেমন মানুষ চলে, তেমনি একটা! 
নবম মণ্ডল আছে, যেটা বাকী আটটা মণ্ডলকে চালায় বা ঘোবায়। 
এই নবম মণ্ডলের নাম দিলেন তিনি__প্রাথমিক চালিকা শক্তি। 

আযারিস্টটলের মতবাদ শুনে সে-ঘুগের পুরোহিতর! হেসে লুটিয়ে 
পড়লেন। তারা বললেন-__এতো। এক তাজ্জব ব্যাপার । 

রোমান দেবতা হিলিয়াস সূর্য-রধে চেপে আগুনের মত তেজী 
ঘোড়াগুলোকে আকাশ-পথে চালনা করেন__-একথা আ্যারিস্টটল 
স্বীকার করে না, বলে কিনা সুর্য হলো! একটা -জ্যোতি্ষ_-আর 
আপন! থেকেই পৃথিবীকে চক্কর দেয়। যত সব অধর্মের কথা । 

তারা তাড়িয়ে দিলেন ত্যারিস্টট্গকে স্বদেশ থেকে । বিদেশেই 
একদিন তার মৃত্যু হলো। 

আ্যারিস্টটলের মৃত্যুর পাচশো বছর পর বিশ্বতত সম্পর্কে আবে 
এক নতুন মতবাদ প্রচার করলেন বিজ্ঞানী টলেমী। 

টলেমীর দর্শন এতোই জটিল ছিল যে, টলেমী নিজেই তা স্বীকার 
কয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন_-গগ্রহগুলি কী ক'রে 


ভা বোঝাবার চেয়ে আমার পক্ষে গ্রহগুলো চালান 
ক্স! সহজ ? 


৬২ মহাশৃন্ের কথ! 

সে-বা-হোক পরবর্তীকালে উলেমীর মতৰাদ চার্চ আর মন্দিরের 
পুরোহিতরা মেনে নেয় । অবশ্য ভার কারণও ছিলে|। বাইবেলে 
. কথিত বিশ্বন্থষ্টির কাহিনীর সঙ্গে অনেক মিল আছে উলেমীর মত 
বাদে ৷ শুধু পার্থক্য-_টলেমী বলে পৃথিবী গোল। অথচ বাইবেলে 
লেখ! আছে পৃথিবী চ্যাপটা। 

. আরো লেখা আছে- ঈশ্বর গুরুতে স্বর্গ মত্য সৃষ্টি করেন। 
পৃথিবীর কোন রূপ ছিল না তখন | ছিল শুধু মহাশৃন্য । তারপর 
ঈশ্বর প্রথম দিনে পৃথিবী থেকে আলে! আর অন্ধকার পৃথক করলেন। 
দ্বিতীয় দিনে স্থষ্টি করলেন স্বর্গ, নিরেট স্বর্গ । তৃতীয় দিনে.জল 
থেকে শুকনে! ভাঙ্গা; তারপর ঈশ্বর সেই ভাঙ্গার গাছপালা 
তৈরী করলেন। চতুর্থ দিনে: স্থষ্টি করলেন চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য 
ভারকা । 

বাইবেলের এই সব ওলট-পালট কথা শুনলে অবাক লাগে। 
স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে_ প্রথম দিনে পৃথিবীতে দেখা দিল 
আলো৷ আর চতুর্থ দি ন স্থষ্টি হলো বূর্ব__তাহলে আলো! কোথা 
থেকে এলো !. 

প্রায় পনেরশো ৰছর ধ'রে এই সব ভ্রান্ত মতৰাদ চলে এসেছে । 
. তারপর ষোল শতকের প্রথমেই নিকোলাওম কোপানিকাস সর্বপ্রথম 
উলেমীর মতৰাদের বিরৌধিতা করলেন | তিনি বললেন £ 

টাদ প্রথিবীকে প্রদক্ষিণ করে একথা সত্য | কিন্তু বুধ, শুক্র, 
মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগুলো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না, সূর্যকে প্রদক্ষিণ 
করে। পিল রি ই নিল সর 
প্রদক্ষিণ করে। 

তিনি আরো! বললেন : 

বিশ্বজগতের স্থির কেন্দ্র হিসাবে পৃথিবীকে ধরা চলে না। বরং 
নূর্যই বিশ্বজগতের স্থির কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবী নিজের চারদিকে 
আবর্তন করে বালেই মনে হয় সূর্য এবং অশ্যান্ত গ্রহ পৃথিবীকে 
প্রদক্ষিণ করছে। 


গ্রহ-সম্রাট সূর্য to 

কোপানিকাসের মৃত্যুর পর জিওদানো ক্রনো৷ ৰিশ্বজগৎ সম্পর্কে , 
কোপানিকাসের মত সমর্থন করলেন এবং তা প্রচার করতেও 
লাগলেন । আর এজন্য তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। 

বিশ্বদগৎ বিষয়ে ক্রনোর ধারণা কোপানিকাস-এর ধারণ! অপেক্ষা 
আরো! স্পষ্ট এবং সঠিক ছিলো । তিনিই প্রথম বললেন £ 

শুধু পৃথিবী কেন স্থর্যও নিজের অক্ষে ঘোরে । 
_ ক্রনোর মৃত্যুর অনেক দশক পরে এ কথার সত্যত! প্রমাণিত 
হ্য়। 

সুর্য দেহের উপাদান £ আসলে সূর্য হলো একটি নক্ষত্র ৷ 
আর এই নক্ষত্রকে কেন্দ্র ক'রে বাকী গ্রহগুলো! অবিরাম ঘুরছে | 

কিন্ত কি দিয়ে গড়া সূর্যের দেহ? আর কোথা থেকেই-বা. 
এলো? 

এই সেদিনের কথা। এখনও ছু'শে। বছর পেরোয়নি | বিজ্ঞানী, 
হর্শেল বললেন সূর্য একটি শীতল গোলাকার বন্ত-পিণড। পৃথিবীর 
মত সূর্য প্রাণীর আবাসস্থল । সেখানেও মেঘের স্তর আছে। তবে 
পর পর দু'টে| স্তর গোটা সূর্যকে ঘিরে রেখেছে । উপরের স্তর্টি 
উত্তপ্ত এবং উজ্জল ; ভিতরের স্তরটি ঘন এবং শীতল । আলোকত 
এবং তপ্ত উপরের স্তর থেকেই আমরা আলো! এবং তাপ পেয়ে থাকি। 

কিছুদিন যেতে না যেতেই সূর্য সম্পর্কে হর্শেলের মতবাদ বাতিল 
হয়ে গেল। পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীরা বললেন--সূর্ষ হচ্ছে গলিত 
বস্তুর অগ্নিময় পিণ্ড । তরল বস্তু দিয়ে সূর্যের দেহ তৈরী । 

শেষের মত-ও এ যুগের বৈজ্ঞানিকগণ ৰেশীদিন বিশ্বাস করলেন 
না। তারা সূর্ধ সম্পর্কে আরও খোঁজ-খবর নিয়ে জানালেন সূর্যের 
দেহ তপ্ত গ্যাসের পি দিয়ে গড়।। তপ্ত গ্যান ঠাস! রয়েছে সর্ষের 
দেহে। কিন্তু কতটা তণ্ত? 

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কেননা পৃথিবীতে 


এমন কোন তপ্ত বস্তু নেই যার সঙ্গে সূর্যের দেহের ভাপের তুলনা 
করা চলে। তবুও উত্তর একটা! দিতে হৰে বৈকি । 


8 মহাশৃন্ের কথা 


ূর্-দেহের তাপের পরিমাণ ঃ আমরা, আমাদের প্রয়োজনীয় তাপ 
পাই সূর্যের কাছ থেকে। আমাদের মত পৃথিবীর আর সব প্রাণীও 
ওই সর্ষের কাছ থেকেই প্রয়োজন মত তাপ পাচ্ছে। যদি আমাদের 
পৃথিবীর মত আরও দু'হাজার লক্ষ পৃথিবী থাকতো আর যদি সেই সব 


সূর্যের চারপাশ 
পৃথিবীর লোকজন আপন আপন প্রয়োজনীয় তাপ সুর্যের কাছ থেকে 
নিতো তবুও সুর্যের ভাণ্ডারের অফুরস্ত তাপ শেষ হতো না। এখন 
তাহলে চিন্তা করা যেতে পারে, সূর্যের দেহের তাপের পরিমাণ কত। 
সূর্যদেহে যে তাপ আছে তার 200 কোটি ভাগের এক ভাগ আমরা 


গ্রহ-মত্রাট সৃধ &। 


পাই। এই কণামাত্র তাপই পৃথিবীর লোক সব সময় সহা করতে. 
পারে না। যদি আরো বেশী তাপ আসতো! তাহলে কি হতে, 
আমরা ভাবতেই পারি না। 

সর্ষের উপরিভাগের তাপমাত্রা 6 হাজার- ডিগ্রি। পৃথিবীর 
কঠিনতম বস্তু গলতে 3 হাজার থেকে 4 হাজার ডিগ্রি তাপমাত্রার 
প্রয়োজন হয়। তাহলে পৃথিবীর কোন বস্তুই সেখানে তরল 
অবস্থাতেও থাকতে পারে না। 

আরো! এক ভাবে আমরা অনুমান করতে পারি সূর্ব-দেহে কি 
পরিমাণ তাপ আছে। ০ 

সবার নিশ্চয় মনে আছে, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ন'কোটি 
তিরিশ লক্ষ মাইল (বা পনের কোটি কিলোমিটার )। যদি 
পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত চবিবশ মাইল চওড়া একটা বরফের রাস্তা 
তৈরি করা যায়, তাহলে সেই রাস্তার দৈঘ্য হবে ন'কোটি তিরিশ লক্ষ 
" মাইল। এখন, কোন রকমে সর্ষের তাপের সবটুকু যদি ওই বরফের 
রাস্তায় ফেলা যায়, তবে একবার চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতে, 
সেই বরফের রাস্ত। গলে জল হয়ে ধাবে। তাহলে এখন বোঝ-_ 
কত তাপ আছে সূর্যের দেহে । 

ন'কোটি মাইল থেকেও বেশী দূরে আছে সূর্য। এত দূরে না 
থেকে যদি কোন রকমে একবার ন'লক্ষ মাইল দূরে এসে পড়ে, 
তাহলে পৃথিবীর বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা, নদী-নাল।, পাহাড় -পর্বত 
এমন কি সাগর-মহাসাগর পর্যন্ত মাত্র এক সেকেণ্ড দাউ দাউ করে 
জলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। 

এত সুন্দর পৃথিবী এক নিমেষে নিশ্চিহ্ন হওয়ার থেকে সূর্য দুরে . 
থাকাই ভাল। কাজ নেই তার কাছে এসে | 

আলোর উৎস £ পৃথিবীর চারদিকে যেমন বায়ুর আবরণ ভছে 
তেমনি সূর্ধ দেহের চারদিকেও পর পর তিনটি আবরণ আছে। এই 
আবরণগুলো থেকে তাপ এবং আলো! বেরিয়ে আসছে। নূর্ব-দেহেক 
ঠিক উপরের আবরণটিকে বলে ‘আলোক মণ্ডল'। আলোক মণ্ডলই. 


গুড মহাশৃন্যের কথা 
আলোর উৎস । আলোক মণ্ডলে প্রতিনিয়তি আগুনের ঝড় উঠছে । 
ওই ঝড় পৃথিবীর ঝড়ের মত ক্ষণকীলের জন্য নয়। এক এক সময় 
ওই ঝড় ভীষণ আকার ধারণ করে এবং মাসের পর মাস স্থায়ী হয়। 
আর ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত | . 

আলোক মণ্ডলের পরেই 'বর্ণ মণ্ডল" । স্ূর্য-দেহে আগুন জ্বলছে 
দাউ দাউ করে । আগুনের লেলিহান শিখার যে লাল রঙ, তার 
উৎপত্তি ওই বর্ণ মণ্ডল থেকে । বর্ণ মণ্ডলের এক একটি শিখ! হাজার 
হাজার মাইল পর্যন্ত উচু। বর্ণ মণ্ডলকে ঘিরে আছে “ছটা মণ্ডল' । 
ছটা মণ্ডলই আলোক ছটার কেন্দ্রস্থল | 

সূর্যের আয়তন £ এতো! গেল সূর্যের তাপ আর আলোর কথা। 
এবারে তার আয়তনের কথা বলি। ভোরবেলায় সূর্য যখন ওঠে 
অথবা! ৰিকেলবেলায় সূৰ্য যখন ডোবে তখন আমর! একে দেখি একট! 
থালার মত গোল। দিনের সব সময় অবশ্যি সুর্যের দিকে তাকান 
বার না। তবে দেখতে সে-ষে ৰিরাট কিছু নয়, তা আমরা 
প্রতিদিনই দেখেছি। 

কিন্ত সত্যই কি তাই? আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব? 

ৰহু দূরের গাছপাল! ঘর-বাড়ী-সব কিছু ছোট দেখায়। কাছে 
গেলেই আমরা বুঝতে পারি, দূর থেকে যাদের এত ছোট দেখছি, 
আসলে তারা কত বড়। সাভতলা৷ বাড়ীথান! অথবা! পুকুর-পাড়ের 
তাল গাছ আকাশ ছুই ছুই করে। অথচ দূর থেকে দেখে মনে 
হয়-_একট। যেন একতলা বাড়ী অথব। ছোট্ট একটা গাছ। 

এমনই হয়। আরো পাঁচটা সত্য ঘটনার মত এও সত্য যে, 
দূরের জিনিস আমরা ছোট দেখি। ূর্ধ যে আমাদের থেকে দূরে 
আছে সে-তো৷ আমাদের জান, কত দূরে আছে সেও জানি। 
তা হলে সূৰ্য যে অনেক ছোট দেখাবে তাতে আর অশ্চর্য কি! 

কিন্ত কতটুকু, ছোট দেখাবে? তার মানে হূর্ধ দেহের আসল 
আয়তন কত? | 

চট করে উত্তর দেওয়া একটু মুস্কিল ব্যাপার । আমাদের এই 
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পৃথিবীতে এমন কিছু নেই বার সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারি 
সূর্য অমুক জিনিসের মত বড়। 

ভাহলে সূর্য কি পৃথিবীর মত বড় ? 

পৃথিবী ভো আর কম বড় নয়। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ কত 
বড়। এই রকম অনেকগুলো দেশ নিয়ে একটা মহাদেশ । আর 
গোটা পৃথিবীতে সাতটি মহাদেশ (১) রয়েছে! শুধু তাই নয়। 

সবগুলো মহাদেশের যে মোট আয়তন তার তিনগুণ পরিমাণ 
জল নিয়ে পাচটা মহাসাগরও (২) আছে। পৃথিবীর আরতন 
তাহলে কত বড় ! 

এই পৃথিবী থেকেও কি সূর্যের আয়তন বড় ? 

হ্যা, বড়। সূর্য পৃথিবী থেকেও বড়। সৰ চাইতে যে বড় গ্রহ 
বৃহস্পতি, যার আয়তন এক হাজার তিনশ’ পৃথিবীর আয়তনের সমান, 
তার থেকেও সূর্য বড় । তের লক্ষ পৃথিবী এক জায়গায় জড়ো করলে 
যত জায়গা নেবে, সূর্য একাই তত জারগা নেবে। এখন 
অনুমান কর-সূর্যের কত আয়তন ! 

আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা! সূর্য 13 লক্ষ গুণ বড় হলেও ওজনে বড় 
মাত্র 3 লক্ষ 30 হাজার গুণ | কেনন। যে সব মালমসল। দিয়ে পৃথিবীর 
গঠন তার হনত্ব অনেক বেশী সূর্ধদেহের মালমসলা। থেকে । সূর্ষ- 
দেহের মালমসলা তে শুধু তপ্ত ভাপ আর তপ্ত গ্যাস। তার 
ওজন তো কম হবেই। 


অফুরন্ত শক্তির আধার এই সূর্য। হূর্ধ-দেহের মহাকর্ষের 

পরিমাণ এতই বেশী যে, ছোট-বড় ন'টি গ্রহ এবং কোটি কোটি গ্রহ- 

কনিকাদের নিজের চারপাশে বন বন ক'রে ঘোরাচ্ছে। সৃষ্টির 

কোন্‌ আদিতে সুরু হয়েছে এই ঘোরানোর কাজ, আজও তার শেষ 

(3) এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, 
এবং ওশেনিয়া|। 


(২) প্রশান্ত মহাসাগর ভারত মহাসা 
j গর, আটলান্টিক মহাসাগর, সুমেক 
“হাসাগর ( আর্কিক ) এবং কৃষের মহাসাগর ( এ্যাকটাৰ্কটক )। i) 


৫৮ : মহাশৃন্যের কথা 
হয়নি সমানতালে ঘুরে চলেছে । এক মুহূর্তের জন্যও এর বিরাম 
নেই। তবে বিরাম ঘটলে কি হতো জানো? গ্রহগুলো কোথায় 
ষে ছিটকে পড়তো তার হদিস কোনদিন পাওয়। যেতো না। 
সর্ষের এ শক্তির কি শেষ নেই? কোটি কোটি বছর ধ'রে 
সূর্য যে তার-দেহের তাপ এবং আলো! বিলিয়েই চলেছে, তাতে কি 
সে কোনদিন দেউলে হবে না? 
হয়তো হবে। কিন্তু কবে হবে সে.খবর কেউ জানে না । হয়তো 
আরও কোটি কোটি বছর ধরে সমানভাবে তাপ ও আলো 
বিলিয়ে গেলেও সূর্যের অফুরন্ত ভাগারে তখনও অনেক তাপ 
বাকী থাকবে। 
সূর্যের কলঙ্ক? প্রাচীনকালে লোকে ভাবতো-_সূর্ষের চেয়ে 
নিখুত জ্যোতিষ আর থাকতে পারে না। নিফলঙ্ক সোনা দিয়ে 
যেন ওর দেহ তৈরী--কোন খুঁত নেই ওতে । 
কিন্তু মানুষ হতাশ হলে গ্যালিলিওর দূরবীন আবিষ্কারের 
পর| দূরবীন দিয়ে তিনি দেখলেন-__কালে। কালো দাগে 
সূর্যের দেহ কলঙ্কে ভরা । কিন্তু তার কথা প্রথমে কেউ বিশ্বাস 
করেনি। 
একজন প্রাচীন বিজ্ঞানীর কাছে গিয়ে তিনি বললেন সূর্যের 
দেহে কালো! কালো দাগ দেখা গিয়েছে । 
শুনে পুরাতনপন্থী বিজ্ঞানীটি বিজ্ঞের মতে বললেন, ভাই, পুরনো 
সব বই আমি অনেকবার পড়েছি, জোর ক'রে বলতে পারি ষে 
তোমার দেখা দাগের কথা কিছু নেই সেগুলোতে । ভালোয় 
ভালোয় যাও, আর মনে রেখো; দাগগুলো শুধু তোমার চোখেই 
আছে ।' 
পরে অবশ্য সবাইকে মানতে হলো সত্যি সত্যিই সূর্যের গায়ে 
দাগ আছে। স্ূর্ধ-দেহ নিখু'ত নয়। তখন থেকেই মানী লোকদের 
দোষ-ক্রটি ঢাকবার জন্য বলা হয়_সূর্যেরও কলঙ্ক আছে। 
কিন্ত এই দাগ বা কলঙ্ক কি? 
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বিজ্ঞানীদের মতে ওগুলো সূর্যের বুকে গড়ে-ওঠ! প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড গ্যাস-আবর্ত। কিন্ত কেন ওদের স্থষ্টি তা তাদের 
জানা নেই। 

সূর্যের গায়ে কালে! দাগ বলতে আমরা! যেন না ভাবি সেগুলো 
সত্যিই কালো । আসলে ওই দাগগুলোর জায়গায় হ্্য-দেহের 
তাপমাত্রা কম ৷ অর্থাৎ সূর্য-দেহে 6000 ডিগ্রি তাপমাত্রার জায়গায় 
ওই দাগগুলোতে 4800 ডিগ্রি তাপমাত্রা, আশপাশ থেকে 1200 
“ডিগ্রি কম। ব্যাপারটা যেন বিজলীবাঁতি জালা ঘরে একট! দেশলাই 
এর কাঠি জবালানোর মত। বিজলী বাতির উজ্জলতায় জলস্ত এই 
কাঠিটি কালো! বলেই মনে হবে। 

দাগগুলো লম্বায় চওড়ায় বিরাট-_ এক একটা লক্ষ লক্ষ 
কিলোমিটার 

বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন- সূর্ধ-দেহের কলঙ্কের জন্য আমাদের 
পৃথিবীর আবহাওয়ার কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। স্ূ-দেহে যে-বছর 
যত কলঙ্ক দেখা দেয় সে-ব্ছর তত বেশী ঝড় হয় আমাদের 
পৃথিবীতে | এ এক অদ্ভুত যোগাযোগ পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের । 

কিন্ত সৌর-জগতের এই অধিপতিও আবার আর এক জগতের 
অধীন। পৃথিবী যেমন তার নিজের মেরুদণ্ডে দাড়িয়ে ঘোরে আবার 
সূর্যকেও পাক দেয়; ঠিক তেমনি হূর্ধও নিজের মেরুদণ্ডে দাড়িয়ে 
ঘুরছে এবং সেই সঙ্গে তার গ্রহ-পরিবারকে নিয়ে পৃথিবীর মতই আর 
এক মহাসূর্ষের চারপাশে পাক দিচ্ছে। 

প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 175 মাইল বেগে সূর্য নিজের চারপাশে 
ঘুরছে। আর সেই মহাসূর্ষের চারপাশে পাক দিয়ে আসতে আমাদের 
সর্ষের সময় লাগছে 25000মিলিয়ান পৃথিবী-বছর ! সূর্য কতকাল 
থেকে এভাবে মহাবূর্ষের পাশ দিয়ে ঘুরছে কেউ আজ জানেন ন1। 
তবে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন- পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি থেকে 
আজ পর্যন্ত মোট চারবার আমাদের সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহদের নিয়ে 
সেই মহাূর্যকে চকর দিয়ে এসেছে। 


৬৪ মহাশৃন্যের কথা 
এসব কথ। শুধু কল্পন! দিয়েই বুঝতে হবে | 
গ্রহগুলোর স্থষ্টি সূর্যের দেহ থেকে | গ্রহদের বা কিছু আলো! 
যা কিছু শক্তি-সামর্থ্য সবই ওই সূৰ্য থেকে পাওয়া | এমন কি, ওরা! 
বে নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট গতিতে স্বর্ষের চার পাশে ঘুরছে ত! যেন 
ওই স্ূর্ষেরই হুকুমে । তাই সূর্যকে বল! হয় ‘গ্রহ সম্রাট । অথবা, 
গ্রহ উপগ্রহ এবং গ্রহ-কণিকাদের নিয়ে যে জগৎ তাকেই বৰলা হয় 
এসৌরজগৎ। আর সেই সৌরজগতের অধিপতি স্বয়ং সূর্য । 


আকাণবাধী কলকাতা বেন্ত থেকে প্রবন্ধটি প্রচারিত হয়েছে । 


দিনের শেষ ; রাতের সুরু । আলো! আধারের মাখামাখি । পৃৰ 
আকাশ তখনে। কালে। হয়নি; পশ্চিম আকাশের তামাটে রঙ 
তখনও ঘোচেনি। সেই সময় উপরের দিকে চাইলে দেখা. যাবে, 
আকাশের গায়ে এদিক ওদিক দু'একটা বিন্দু চিক চিক করছে। 
আরো! একটু পর যখন কালো! চাদোয়া সারা আকাশ ঢেকে দেয়, 
তখন এদিক-ওদিকের সেই দু'একটি চিক-চিকে বিন্দু বেড়ে যায় 
হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে । মনে হয়, যেন আকাশের মিশমিশে 
কালো! গায়ে অসংখ্য দীপ জ্বলছে । ওদের কতকগুলো খুব উজ্জল, 
দপ. দপ করে; আর কতকগুলে| খুব ম্লান, যেন মিট্‌ মিট করে। 
কয়েকটি ছাড়া ওদের প্রায় সকলেই হচ্ছে এক-একটি নক্ষত্র বা 
তারকা । চলিত কথায় শুধু “তারা, । যেগুলে। নক্ষত্র নয়, সেগুলো 
হয় ‘গ্রহ, উপগ্রহ’, না হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের সমষ্টি 'গ্রহাণুপুঞ্র' | 
শুনে অবাক হতে হয়, অপ্তন্তি নক্ষত্রের মাঝে আমাদের সূর্যও 
একটি নক্ষত্র। সূর্যের যেমন নিজেয় আলো। আছে, প্রতিটি 
নক্ষত্রের তেমনি নিজের আলে। আছে। কিন্তু প্রধু--তারাগুলে| যদি 
এক-একটি সূর্য হয়, তবে সূর্যের মত তেজ নেই কেন? 
সর্ষের মতই প্রত্যেকটি তারার আলে। আছে, তাপ আছে! 
২ ওদের কোন কোনটির ভাপ ও আলোর পরিমাণ সূর্যের - 
থেকেও শত শত গুণ বেশী। 


৬২ মহাশৃন্যের কথা 
তবু তাদের তেজ বোঝা যায় না কেন? 
কারণ, এক-একটি তারার তুলনায় সূর্য আছে আমাদের খুব 
কাছে। যেন একই দেশে। একই দেশ না-হোক, একই জগতে 
তে! বটে। সেই-যে সৌর-জগতের কথা বলছি। স্ূর্য ও পৃথিবী 
উভয়েই দৌরজগতের অধিবাপী। তাইতো ওরা কাছাকাছি থাকে। 
আর এ জন্যই সূর্য আমাদের কাছে এত বড়। এ জন্যই এত তার 
তাপ, এত তার আলো! | কিন্তু সূর্য ছাড়া আর সব তারাগুলো 
পৃথিবী থেকে এতই দূরে যে, ওদের তাপ আসে না; আনে শুধু 
আলে! ৷ কিন্তু সে আলো! ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর বিন্দুর মত। 
সূর্য আছে পৃথিবী থেকে ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে (পনের 
কোটি কিলোমিটার ) সূর্যকে বাদ দিয়ে যে-তারাটি পৃথিবীর সব 
চাইতে কাছে আছে তার নাম দেওয়! হয় প্রক্সিমা [ লাটিন ভাষাই 
প্রক্সিমা মানেই ‘সবচেয়ে কাছের তার!’ ]। এই কাছের তারার 
দূরত্ব পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল বা উনচল্লিশ লক্ষ কোটি কিলোমিটার । 
আরো একভাবে এ দূরত্ব বোঝানো! যেতে পারে। ঘণ্টায় 1000 
কিলোমিটার বেগে একটা মেলট্রেণে রওন। হলে সূর্যে পৌছুতে সময় 
লাগবে 173 বছর কিন্তু প্রক্সিমাতে প্রায় সাড়ে চার কোটি বছর | 
দূরত্বের এই হিসেব দেখলে আমাদের দিশেহারা হতে হয়। এর 
হিসেব করা ধারাপাতের বিদ্বেয় কুলোয় না| বিজ্ঞানীরা তাই. 
নক্ষত্ৰদের দূরত্ব মাপবার জন্য সুন্দর এক মাপকাঠি ঠিক করেছেন | 
একটুকরো! কাগজের উপর যখন ছবি আঁকি তখন ইঞ্চি হলেই 
চলে। কিন্তু বসবার ঘরটা! মাপার জন্য চাই ফুট; আর খেলার 
"মাঠের দৈর্ঘ্য মাপতে হলে গজফিতা না হলে চলে না। কিন্তু 
কলকাতা থেকে দিল্লী'বা বোস্বাই কতদূর জানতে হলে হিসেব করতে 
হয় মাইল বা কিলোমিটার দিয়ে। আমাদের দেশের বাইরে কোন 
জারগ! কতদূর তাও জানি আমর! মাইল দিয়ে । এমন কি স্বর্য, 
চন্দ্ৰ অথবা আর আর গ্রহ-উপগ্রহ কতদূরে আছে তারও হিসেব করি 
মাইল দিয়ে। কিন্তু নক্ষত্রের দূরত্বের হিসেব মাইলে করা! চলে না। 


সর্ষের আলো গ্রহগুলোর দে 


তারার কথা ৬৩ 


কারণ সুর্য ছাড়া পৃথিবীর সব চাইতে কাছের নক্ষত্রটির দূরত্ব পঁচিশের 
পিঠে 12টি শূন্য দিলে যত হয় তত মাইল । অথবা চল্লিশের পর 12টি 
শুন্য দিলে যত হয় তত কিলোমিটার । যদি কাছের তারাটির বেল রন 
এই অবস্থা হয় তাহলে যারা আরও দূরে আছে তাঁদের আমরা 
কিভাবে মাপতে পারি? 

তাই নতুন মাপকাঠি তৈরী করলেন বৈজ্ঞানিকেরা । 

আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বা 
তিন লক্ষ কিলোমিটার। তার মানে হঠাৎ একটা দীপ জ্বললে তার 
আলো মাত্র এক সেকেণ্ডে ছুটে যাবে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল 
বা তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরে । এখন যদি বলি কোন একটা জিনিস 
এক 'আলো-সেকেও” দূরে আছে, তাহলে বুঝতে হবে, সেটা আসলে 
একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বা তিন লক্ষকিলোমিটার দূরে আছে । 
সূর্ধ হতে পৃথিবীর দূরত্ব নঃকোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল বা চৌদ্দ কোটি 
সাতানববই লক্ষ কিলোমিটার । সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো 
আসতে সময় লাগবে 480 সেকেণ্ড ব! 8 মিনিট [ নিখুঁত ভাবে 500 
সেকেও বা ৪ মিনিট 20 সেকেও ]। স্বতরাং আমরা বলবে 
পৃথিবী হতে সূর্যের দূরত্ব হচ্ছে 480 'আলো-সেকেও, বা 8 আলো- 
মিনিট’ | তেমনি পৃথিবীর নিকটতম তার! ‘প্রক্সিম| সেপ্টরাই-এর দূরত্ব 
সাড়ে চার ‘আলো-বছর’ অর্থাৎ 43 ২3653 24 X 60 X 60 Xx 186000 
মাইল বা 48 * 886394 60 60 x 300000 কিলোমিটার । 

আগেই বলেছি, প্রতিটি তারার নিজস্ব আলো আছে। কিন্তু 
গ্রহগ্ুলোর কোন নিজস্ব আলো নেই। তবুও আমরা গ্রহগুলোকে 
খানিকটা! আলোকিত দেখি__এর কারণ কি ? 

জলন্ত কোন দীপের সামনে একটা আয়না ধরলে দেখা যায়, 
দীপের আলো আয়নার গায়ে ধক! খেয়ে উল্টো দিকে যায়। ধাক্কা 

র এই প্রতিফলনের মত 


হ থেকে ধাক! খেয়ে প্রতিফলিত হয়ে 


৬৪ মহাশৃন্ের কথা 
আমাদের চোখে আসে। তাই আমরা গ্রহদের উজ্জল দেখি। 
আসলে কিন্ত এদের নিজের কোন আলো নেই | 

নিজের আলো! না থাকলেও গ্রহ যখন উজ্জল দেখায়, তখন 
গ্রহকে নক্ষত্র থেকে পৃথক ক'রে চেনৰার উপায় কি? 

নক্ষত্র যেন সর্বদাই ঝিকৃমিক্‌ করছে ব'লে মনে হয়। কিন্ত গ্রহদের 
আলে| স্থির ; ঝিক্‌মিক্‌ করে না। অবশ্য চেনার আরো! উপায় 
আছে। কয়েকদিন ধ'রে একটা গ্রহের অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা! 
বাবে কোন একটি বিশেষ নক্ষত্রের তুলনার কোন একটি বিশেষ গ্রহ 
ক্রমাগত বেশী তাড়াতাড়ি দূরে সরে যাচ্ছে । আরো! একটি উপায়_- 
খুৰ শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে দেখলে গ্রহদের অপেক্ষাকৃত বড় দেখায় ; 
কিন্ত নক্ত্রদের বড় দেখায় না। অবশ্য সূর্যের কথা বাদ দিয়েই বলছি। 

শুধু রাতের আধারেই আমর! তারা দেখি। দিনের আলোতে 
দেখি না। আবার পূর্ণিমার রান অপেক্ষা! অমাবস্তার রাতে ওদের 
আরে! বেশী সংখ্যায় দেখা যায় । এখন মনে হতে পারে, দিনের 
বেলায় ওর! আকাশ ছেড়ে পালায় কোথায় ? 

ওর! আকাশ ছেড়ে কোথাও পালায় না। রাতের আকাশে 
যেমন থাকে ঠিক তেমনি থাকে দিনের আকাশে । দিনের আলোর 


জন্যই ওদের আমরা দেখতে পাই না। সূর্যের আলোর তুলনায় 


ওদের আলে! এতই ক্ষীণ যে, নীল আকাশের গায়ে ওরা মিলিয়ে 
থাকে। ন্ূ্ধ যখন ডুবু ডুবু করে, যখন আকাশের নীল রঙ আস্তে 
আস্তে কালো হয় ; তখনই আকাশের দেই কালো গায়ে একে একে 
ওরা ফুটে ওঠে । আকাশ থেকে হঠাৎ ষদি কোন দিন সুর্য পালিয়ে 
বায় তখন সঙ্গে সঙ্গে নীল আকাশ ছেয়ে যাবে মিশ মিশে আধারে | 
আর দেই জাধার গায়ে তখুনি ফুটে উঠবে শত সহত্র তারা । 

লক্ষ কোটি তারার মাঝে ক'্টাকেই-ব! আমরা খালি চোখে 
দেখি! মাত্র ছ'হাজার | তবে শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে জ্যোতিবিদ্‌গণ 
কয়েক কোটি তারার খৌজ পেরেছেন আর টেলিস্কোপ দিনে 
ভোলা ফটোতে ধরা পড়েছে আরো! কোটি কোটি তারা । 


তান্বার গল্প ৬৫. 


আমাদের কাছে তারাগুলো৷ সব একই রকম দেখতে | শুধু ছোট 
আর বড় এই যা তফাৎ। তা ছাড়! মনে হয়, সবগুলোই যেন সমান 
দূরে । কিন্তু আসলে ওরা সবাই সমান দূরে নেই । বড় একটা যাঁকা 
মাঠের এক প্রান্তে দাড়িয়ে আর এক প্রান্তের দিকে তাকালে মে" 
হয়, দূরের গাছগুলে| যেন একই দূরত্বে আর একই সারিতে দাড়িয়ে 
আছে। কিন্ত সেই গাছগুলোর কাছে গেলে দেখা যাবে, কোন গাছ 
অনেক আগে, কোন গাছ অনেক পিছে আছে। অথচ দূর থেকে 
দেখলে মনে হয় ওরা একই জায়গার দীড়িয়ে। তারাগুলোর 
বেলাতেও ঠিক এমনি চোখের ভুগ। কোন কোন তারা আমাদের 
অনেক কাছে আছে, আবার কোন কোন ভারা অনেক দূরে 
দাড়িয়ে, তবুও মনে হয়, ওরা একই দূরত্ব থেকে যেন হাতছানি 
দিয়ে আমাদের ডাকছে আর মিটিমিটি হাসছে। 

প্রতিটি নক্ষত্র এক একটি সূর্য । আলোর সাহায্যে ওরা ওদের 
অস্তিত্বের বার্তা পাঠায় আমাদের কাছে। আলো! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
এসে পৌছায় না। আগেই তো বলেছি, তিন লক্ষ কিলোমিটার দূর 
আস্তে আলোর সময় লাগে এক সেকেও। পৃথিবীর মানুষের কাছে 
দূরত্বের সঙ্গে আলোর গতিট! এমন কিছুই নয়। কিন্তু তারাদের 
দূরত্বকে অতিক্রম করতে সেই আলোরই সময় লাগে বেশী । সব 
থেকে কাছের তারটির ( সূর্য ছাড়া ) কাছ হতে আলো! আসতে সময় 
লাগে চার বছরেরও বেশী। আর যারা আরো! দূরে আছে তাদের 
আলো আমাদের কাছে আসতে হাজার হাজার বছর লাগে । 

আজ যে তারা আমরা দেখছি। সে তারা তার অতীত অবস্থা । 
এট! বোঝার জন্য একটা অসম্ভবকে কল্পনা করা যেতে পারে__ 

আজ এক সঙ্গে সবগুলো তারা৷ নিভে গেল। আজই কি আমরা! 
দেখবো আকাশের গায়ে আর কোন তারা নেই? 

না, তা দেখবো না। সর্বনাশের অন্তত সাড়ে চার বছর বাদে 
প্রক্সি আকাশের গা থেকে উধাও হবে। বাকিগুলো সব তেমনিই 


থাকবে । আরো! ছ'তিন বছর পরে, আরে! কয়েকটি মুছে বাবে। 
মহাশুন্য--€ j 


৬৬. মহাশৃন্যের কথ 
তারপর একে একে মিলিয়ে যেতে থাকলেও শত শত হাজার হাজার 
₹ বছরেও তারা-ভরা আকাশ তারার দীপ্তি থেকে নিশ্চিহ্ন হবে না ' 

লক্ষ লক্ষ বছর পরেও শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে মানুষ আকাশের গায়ে 
তারা দেখতে পাবে--অবশ্য ততোদিন পৃথিবীতে কোন মানুষ 
থাকলে। 

ভোর হতে-না-হতেই পূব আকাশে স্ূর্ষ ওঠে, আবার সন্ধ্যার 
আগেই পশ্চিম আকাশে ডুবে যায়। এটা এমন কিছু নতুন কথা নয়। 
সুর্যের এই ‘ওঠা’ আর “ডোবা'কে ভাল কথায় বলে ‘উদয় হওয়া" আর 
“অন্ত যাওয়া" । নক্ষত্রের ‘উদয় অস্ত, আছে। এরাও ঠিক সূর্যেরই 
মত আকাশের বুকে ঘুরে বেড়ায়। কারো উদয় হয় সন্ধ্যার আগেই, 
কারে! পরে; কারো-বা মাঝ রাতে, কারো আবার ভোরের দিকে । 
সারা রাত ন! ঘুমিয়ে যদি কেউ 'আকীশের দিকে চেয়ে থাকে 
তাহলে দেখবে .কত তারা! -উঠছে, 'কত ডুবছে। সবাই এগিয়ে 
যাচ্ছে পূব থেকে পশ্চিমে | শুধু একটি তারা বাদ দিয়ে । 

সারা আকাশের গায়ে শুধু একটি তারা আছে যে কোথাও কোন- 
দিন নড়াচড়া করে না। যুগ-যুগান্তর ধ'রে একই জায়গায় একই 
ভাবে দাড়িয়ে আছে। এরই নাম “ফ্রুব-তারা'। খাপছাড়া এই 
তারাটি চুপটি ক'রে দাড়িয়ে থেকে মানুষের কত যে উপকার ক'রে 
আসছে তার ইয়ত্তা নেই। আগের দিনে এখনকার মত দেশে এত 
যন্ত্রপাতি ছিল না । লোহার জাহাজ যখন তৈরী হয়নি, যখন চুম্বকের 
ব্যবহার মানুষ জানতো! না, তখনকার দিনের কথা বলছি। কাঠের 
তৈরী পালের জাহাজ সাগরের বুকে ভাদিয়ে নাবিক আর সওদাগরের! 
যখন দেশ-দেশান্তরে পাড়ি দিতো তখন ওই গ্রুব-তারাই ছিল রাতের 
আধারে একমাত্র দিগবদর্শন| রাতের বেলায় কালো আকাশের নিচে 
এবং সাগরের কালো। জলের উপরে কৃত নাবিক দিক হারিয়ে 
ফেলতো। | তখন ওই গ্ুব-তারাই তাকে সঠিক পথের নিশানা দিতো | 
আজ আর সেদিন নেই। এখন আবিষ্কার হয়েছে কলের জাহাজ; 
আবিষ্কার হয়েছে দিগবদর্শন যন্ত্র । 'তাই গ্রব-তারার প্রয়োজনীয়তাও 


তারার গল্প ৬৭ 


এখন শেষ হয়ে গেছে। তাতে অবশ্য প্রুব-তারার কিছু যায় আসে 
না। অনাদিকাল থেকে সে যেমন দাড়িয়ে আছে ঠিক তেমনি ভাবেই 
দাড়িয়ে থাকবে অনন্তকাল ধ'রে, যদি-না মহাকালের বুকে কোন 
মহাবিপর্যয় ঘটে | 


প্রবতারাকে যেভাবে চেনা যাবে 


ইচ্ছে করলে প্রব-তারাকে সহজেই চিনে নিতে পারা যায়। 
উত্তর আকাশের গায়ে এক জায়গায় সাতটি তারা কাছকাছি থাকে | 
একটি রেখা দিয়ে ওদের যোগ করলে মনে হয়, একটি জিজ্ঞাসার 
চিহ্ন (?)। এ সাতটি তারার নাম-_মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, 
পুলহ, ক্রুতু এবং বশিষ্ঠ । এই নামগুলে| কিন্তু সীতজন খষির নাম। 
পুলহ থেকে ক্রুতু পর্যন্ত একটি রেখ! টেনে আরে! কিছু দূর বাড়ালে 
সেই রেখাটি খ্রবতারাকে স্পর্শ করবে। ওই রেখা কিন্তু আমাদের 
কল্পনার । আকাশের বুকে রেখা টান! যাবে কি করে ! 

নূরের মতই প্রতিটি তারা এক একটি জলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। 
ওদের আয়তন এতো বড় আর তাপ ও আলোর পরিমাণ এতো বেশী " 
যে কোটি কোটি বছর ধারে তাপ এবং আলে! বিলিয়েও ওর! শীতল 
বা নিশ্রভ'হয়ে যায়নি । এমন তারাও আকাশের গায়ে আছে যারা 


৬৮ মহাশৃন্যের কথা 


আমাদের স্থর্ষের চেয়েও শত শত গুণ বড় । তবে স্থর্যের চেয়ে ছোট 
ছোট তারারও অভাব নেই.। 

বিজ্ঞানী জীন্স বলেন--খুব বেশী বয়স হলে অনেক তারা দীপ্তি 
হীন ও অদৃশ্য হয়ে যায়। তাছাড়া বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওদের রড-ও 
বদলাক্প | প্রথম বয়সের তার! নীলাভ, মাঝ বয়সের তারা সাদা আর 
শেষ বয়সের তারা গীত ও লালচে রশ-এর | বয়সের দিক থেকে 
আমাদের সুর্য প্রায় প্রো । এমন একদিন আসবে, খন সূর্য বুড়ো 
হয়ে দীপ্তি আর তাপ হারারে। তখন: কোথাও তাকে আর দেখা 
যাবে না। তবে মানুষের ইতিহাসে সেই ভয়ঙ্কর দিন আসতে এখনও 
কোটি কোটি বছর বাকী। কাজেই ভাবনার কিছু নেই। 


উল্কাল্স কথা 


রাতের আধারে তারাগুলোর দিকে চেয়ে থাকলে অনেক সময় 
আমরা দেখি একটা তারা যেন খসে পড়লো আকাশের গা থেকে । 
আকাশের গা থেকে “খসে-পড়া” ওই তারাটি নিচের দিকে নামতে 
নামতে হঠাৎ দেখি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। এই “তারা-খসা' 
ব্যাপারটি আসলে কিন্তু অন্য রকম। সত্য সত্যই কোন তারা থ'সে 
পৃথিবীর দিকে আসে না'বা পৃথিবীর গায়ে পড়ে না। 

অনেক অনেক দিন আগে লোকে ভাবতো, প্রত্যেক মানুষের 
নিজস্ব তারা আছে। মানুষ যখন মারা যায় তখন তার তারাটিও 
নিভে যায় সেই মুহুর্তে । 

তাই উজ্জল একটা তারা আকাশের গায়ে ছুটতে দেখলে ধর্মভীরু 

. লোকের! বুকে হাত দিয়ে বলতো, কী জানি কার আত্ম ফিরে গেল 

ভগবানের কাছে। 

আসলে কিন্তু এই খসা-তার। বা পড়ন্ত-তারা কোন তারাই নয়। 

তবে কি? } 

এক একটা তার! বা নক্ষত্র বড় বড় জ্যোতিষ্ধ। কোন কোনটি 
আকারে শত শত সূর্যের সমান। সকলেই সৌরজগতের মত এক 
একটি জগৎ তৈরী ক'রে আমাদের পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল 


আকাশবাণী (All India 73৪1০) কলিকাতা কেন্দ্রে লেখক কর্তৃক 
“বিদ্যার্থীদের জন্য” পঠিত হয়। 


৭০ মহাশূন্ের কথ. 
দূরে অবস্থান করছে। তাই ক্ষুদ্াতিক্ষুদ্র পৃথিবীর তো৷ কথাই নেই, 
গ্রহ-সম্রাট সূর্ষেরও সাধ্য নেই স্থদূরের ওই তারাগুলোর অন্তত 
একটিকেও সৌরজগতের মধ্যে টেনে নিয়ে আসে । তবে দৈবক্রমে 
এই অসম্তবই যদি সম্ভব হতো, সত্যই যদি কোন তারা খ'সে পড়তো 
পৃথিবীতে, তাহ'লে গোটা পৃথিবী এক নিমিষে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে 
যেতো। আর ওই ভাঙ্গা পৃথিবীর একটা কণাও কোথাও খুঁজে 
পাওয়া যেতো না। 

আসলে '‘তারা-খস!’ ব্যাপারটি _ হচ্ছে উন্কাপাত'। উল্কা 
(meteor) এক প্রকার জড়পিণ্ড বিশেষ । কোন কোনটি আকারে 
বালুকণার মত ছোট, কোন কোনটি আবার প্রস্তরথণ্ডের মত বড় । 
বিজ্ঞানীর! বলেন-_ পৃথিবীর অনেক উপাদানই উচ্ধার মধ্যে আছে। 
অসংখ্য উত্কা কখনো একা! একা, কখনো-বা দল বেঁধে মহাশূন্যে 
ঘূরে বেড়ায় ; সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ঘুরতে ঘুরতে যে উক্কাগুলো 
পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়ে, সেগুলো তখন পৃথিবীর টানে ভীষণ 
বেগে পৃথিবীর দিকেই ছুটতে থাকে । ছুটতে ছুটতে বায়ুমণ্লকে ভেদ 
করার সময় বায়ুস্তরের সঙ্গে উক্ধাদেহের ঘর্ষণ হয়। ঘর্ষণের ফলে উল্কা 
খুব গরম হয়ে ওঠে এবং আরো পরে তাপ বাড়তে বাড়তে এক সময় 
ওটি জলে ওঠে। এই অলা-উক্ক! দেখেই আমরা “তারা-খসা? বলি। 
জলন্ত উক্কা বাতাসের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর দিকে নামতে না 
নামতেই পুড়ে 'একেবারে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু যে উল্ধ। আকারে 
বেশ একটু বড়, সেটি দগ্ধ অবস্থায় পৃথিবীর গায়ে এসে পড়ে এবং 
ঠাণ্ডায় জমে যায়। এরকম পোড়া উক্কার টুকরো পৃথিবীর অনেক 
জায়গায় পাওয়া গেছে। পৃথিবীর লোকেরা সেগুলো সংগ্রহ কারে 
বিভিন্ন সংগ্রহ-শালায় যত্ব ক'রে রেখে দিয়েছে। কলকাতার 
মিউজিয়ামেও ছোট ছোট কয়েক টুকরে! উল্কাপিণ্ড আছে। 
বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী মহামতি নিউটন হিসেব ক'রে বলেছেন, সারা 
দিন-রাতে প্রায় কোটি উক্কা পৃথিবীর বায়ুস্তরে ঢোকে । এদের 
মধ্যে মাত্র কয়েকটি পুড়তে পুড়তে পৃথিবীতে পৌঁছায় । বাকীগুলো 


উল্ধার কথ! ৭১ 


নিচে নামবার সময় পুড়ে ছাই হয়ে আকাশেই অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে 
উন্ধা-ভস্ম আকাশপথে ভাসতে ভাসতে পৃথিবীর গায়ে এনে আস্তে 
আস্তে জম! হয়; প্রতি বছর পৃথিবীর ওপর যে পরিমাণ উল্ধা-ভস্ম 
জম! হচ্ছে ত প্রায় তিন হাজার মণ। 

রাতের বেলায় উন্ধাপাত বা তারা-খসা যা আমরা দেখি, তাতে 
পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয় না। কারণ অধিকাংশ উক্কাপাত পৃথিবী 
পর্যন্ত পৌঁছায় না। আর যদি-বা দু'একটি শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে এসে 
পড়ে, তাদের দেহের পরিমাণ এতই কম যে, বিরাট পৃথিবীর তাতে 
কিছুই যায়-আসে না। তবে বিপুল দেহের কোন কৌন উক্কা 
পৃথিবীর গায়ে পড়ে বিপধয় ঘটিয়াছে সে নজীরও আছে। 

1903 সালের 30শে জুন সাইবেরিরার ইকু্স্কের প্রায় হাজার 
কিলোমিটার উত্তরে তুঙ্থুদ বনভূমিতে ব্ড রকমের এক উল্কাপাত হয়। 
পতনের সময় এতো উজ্জল ছিলো যে সূর্যের আলোও শ্রান হয়ে 
যায়। 400 বর্গমাইলের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত গাছপাল। জীবন্ত 
নি:শেষ হয়ে যায়। এই উক্কাপিও পৃথিবীর গায়ে পড়বায় সময় 
দারুণ একটা বিস্ফোরণ ঘটে। মাটি কেপে ওঠে প্রচণ্ড বেগে ॥ 
কয়েক হাজার বর্গ কিলো গিটার জায়গা জুড়ে যেসব গাছপালা ছিলো! 
নিমিষে তা উপড়ে যায়। 

1947 মালের 12ই ফেব্রুয়ারী সকাল 10ট 38 মিনিটে 
সাইবেরিয়ার সিহতে-মালিন পর্বতে আবার একটি উন্কাপাত হয়। 
এই উদ্ধাপাতের ফলে পর্বতের তুষারাবৃত চালেও বিরাট গর্ত সষ্টি 
হয়। মেক্সিকো প্রদেশের এরিক্জোন। নামক জায়গায় বিরাট এক 
গর্ত আছে। বিজ্ঞানীদের মতে, বহু যুগ আগে খুব বড় উল্ধাপিণ্ড 
পড়েই ওখানে ওরকম গর্ত হয়ে গেছে। 

পৃথিবীর নানাজায়গায় যে বড় বড় উল্ধাপিণ্ড পাওয়া গেছে তাদের 
পরিমাণের কথা ভাবলে আমাদের অবাক হতে হয়। সিহতে-আনি” 
পর্বতের উপর পড়! উচ্ধাপিণ্ডের কুড়িয়েপাওয়া দেহগুলোর ও! 
মোট 40 টন ছিলো! | সব চেয়ে বড় টুকরোটির ওজন ছিলো 17? 


| 


৭২ মহাশূন্যে কথা 


কিলোগ্রাম ৷ বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন, উক্কাপিগুটির মোট 
ওজন ছিলে! হাজার টন। পড়ে-পাঁওয়! বড় বড় উক্চাপিগুর মধ্যে 
ইংলগ্ডের মিউজিয়ামে যেটি রাখ! আছে, তার ওসন প্রায় একশে। 
মণ। গ্রীণল্যাণ্ডে এক হাজার মণের এবং মেক্সিকোতে চৌদ্দ 
হাজার মণের উদ্কাপিওও সংগ্রহ করা আছে। 

উক্কাদেহের উপাদান নিয়ে মানুষের গবেষণা শুরু হয়েছে 1772 
সালে মাত্র দু'শো বছর আগে। আমাদের অজানা কোন ধাতু 
উক্কাপিণ্ডে পাওয়া যায়নি। যা পাওয়! গেছে তার বেশীর ভাগ 1 
হলো__লোহা॥ নিকেল, আযালুমিনিয়াম, অক্সিজেন, গন্ধক প্রভৃতি | 

শুধু মাত্র বিশুদ্ধ লোহার উক্কাপিণ্ডও পাওয়া গেছে। এজন্য 
কোন কোন এতিহাসিক মহন করেন, আদিম মানুষ উদ্ধার লোহা 
নিয়েই যন্ত্রপাতি তৈরী করতো | সে কথা৷ সভ্য হোক ব! না-হোক 
একথা সত্য যে বিশ্বজগতের সমস্ত কঠিন দেহের উপাদান একই । 

কিন্তু কিভাবে উক্কাদেহের স্থষ্টি, বিজ্ঞানীদের ধারণা_-সৌর- 
জগতের শৈশবে হয়তো খণ্ডগ্রহ ও ধূমকেতু ভেঙ্গে টুকরো টুকরো! 
হয়ে উক্কাগুলির স্থষ্টি হয়েছিল। 


শ্ুস-কতুন্ধ কথা 

অনেক পণ্ডিতের মত-__উক্কার জন্ম ধূমকেতুর দেহ থেকে । এই 
ধূমকেতুর জন্ম কিন্তু সৌরজগতে নয়, ওর! বাইরের আগন্তক মাত্র ৷ 
তাই সৌরজগতের বাদিন্দা গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে সৌরপতি সুর্যের যে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ধূমকেতুর সঙ্গে কিন্তু সে সম্পর্ক নয়। এর! অকম্মাৎ 
কোন অজানা দেশ থেকে ছুটে এসে সূর্যের রাজ্যে ঢুকে পড়ে এবং 
কয়েকদিন অথবা কিছুক্ষণের জন্য এ রাজ্যের অতিথি হয় মাত্র। 

অল্প সময়ের জন্য সৌরজগতে থাকার ফলে কোন কোন ধূমকেতু 
সূর্য বা বড় বড় গ্রহদের মায়ার বাঁধনে আটকে পড়ে। গ্রহগুলো৷ 
অতিথি ধূমকেতুদের অনেককেই চিরকালের জন্য বেঁধে রেখেছে । 


ধৃমক্কেতুর কথা - ৯ 


বাধা থাকে মানে এরা চুপচাপ ক'রে শুধু বসে থাকে না; এরা সারা- 
জীবন ধারে একই সময় নিয়ে একই পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে 
থাকে; ঠিক যেমন গ্রহগুলি সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে । 

যে বে অতিথি বৃমকেতু সূর্য বা কোন গ্রহের টানকে এড়িয়ে 
কোন রকমে একবার লৌরজগতের গণ্ডীর বাইরে যেতে পারে তারা 
চিরদিন পালিয়েই থাকে । এই পলাতক ধূমকেতৃগুলির আগামী- 
কালের কোনদিনই সৌরজগতে ফিরে আসবার সম্ভাবনা নেই__এই 
কথাই বিজ্ঞানীরা বলেন 

তারা আরও বলেন-_বন্দী ও পলাতক উভয় শ্রেণীর ধূমকেতুর 
ভ্রমণ-পথ পৃথক | বন্দী ধূমকেতু উপবৃত্তাকার (6117০) পথে এবং 
পলাতক ধূমকেতু অধিবৃত্তাকার (0818011০) অথবা পরাব্ৃত্বাকার 
(hyperbolic) পথে ভ্রমণ করে। অধিবৃত্তাকার বা পরাবৃত্তাকার 
পথের ছা'দিক যতই বাড়ানো যাক ন! কেন, কোথাও তার! স্পর্শ 
করে না। এবং এজন্যই এ পথের যাত্রী ধূমকেতুর কোনদিনই 
আর ফিরে আসার সম্ভাবন। থাকে না। কিন্তু যার! উপবৃত্ত 
পথের ভ্রঘণকারী তারা আবার ফিরে আসে সত্য, তবে ফিরতে বহু 
বছর কেটে বায়। কারণ, গ্রহদের ভ্রমণ-পথ থেকে এদের ভ্রমণ- 
পথ আরে। অনেক বড়। 

বৃহস্পতি একাই গোটা তিরিশ ধূমকেতুর ওপর প্রভাব বিস্তার 
করেছে। তেমনি শনির প্রভাবে ছু'টি, নেপচুনের প্রভাবে ছ'টি এবং 
ইউরেনাসের প্রভাবে তিনটি ধূমকেতু চিরকালের জন্য সৌরজগতে 
বন্দী হয়ে আছে। এরা সকলেই নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট সময়ে 
সু্বকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের মধ্যে যেটি খুব বিখ্যাত, সেটির 
শাম 'হালির ধৃমকেতু'। এটি নেপচুনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। 
ভ্যোতিবিদ্‌ হালি সাহেব স্বচক্ষে এটি দেখেছেন এবং নানা গণন। 
ক'রে এর সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের দিয়ে গেছেন | এই 
জন্যই এটিকে তার নাম-অনুসারে হ্যালির ধূমকেতু’ বলা হয়। 

হালি সাহেব এটি দেখেন 1682 সালে । এরও আগে 1607 


৭৪ মহাশূন্বের ক্রথ| 

সালে বিজ্ঞানী কেপলার এবং আরো আগে 1531 সালে বিজ্ঞানী 
অপিনাস একে দেখেছিলেন । কিন্তু ভারা তখন জানতেন না, একই 
ধূমকেতু প্রায় একই সময় পর ফিরে ফিরে আসছে। একথা সবার 
আগে ব'লে গেলেন বিজ্ঞানী হ্যালি। আগের বিজ্ঞানীদের লিপিবদ্ধ 
সত্যের উপর ভিত্তি ক'রে এবং 1682 সালের নিজের চোখে 


একটি ধূমকেতু ও তার পুচ্ছ 

ধূমকেতুটিকে দেখে তিনি বললেন, 1757 বা 1758 সালে আবার এটি 
দেখা যাবে। পরে তিনি মারা গেলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর 
1757 সালের শেষের দিকে সারা বিশ্ব অবাক হয়ে দেখলো, হালি 
সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। 75 বছর পরে 
হ্যালির ধুমকেতু" আবার ফিরে এলো । বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার 
দিকে 1910 সালে এটি দেখ! গিয়েছিল এবং আমরা যার। তখনও 
বেঁচে থাকবো তারা 1985 বা 1986 সালে একে দেখতে পাবো । 


ধূমকেতুর কথ! ৭৫ 

কিন্তু 1985 অথবা 86 সালে এই ধূমকেতুকে ঘদি “তে ন! 
পাই অর্থাৎ এটা যদি আর ফিরে ন| আসে তাহসে আশ্চধ » ল্লার 
কিছু নেই । কামণ নানা কারণেই ধূমকেতুর গতিপথ প'র্বতিত হ ৩খা 
অসম্ভব নয়। চলার পথে দৈবাৎ কোন বড গ্রহের নিককটবতা হ্ুঙ্জে 
ধূমকেতুটি দেই বড় গ্রহের আকর্ষণে চূর্ণবিচুর্ণ হতে পারে, তার গতি 
পথ পরিবতিত হতে পারে। যেমন, ক্রকসের ধূমকেতুর 27 বহর 
অস্তর ফিরে ফিরে আসতে! | 1886 "সালে এই ধৃমকেতুটি হঠাৎ 
বৃহস্পতি গ্রহের খুব কাছ দিয়ে চলে যায়। ফলে 27 বছরের 
পরিবর্তে এর পরিক্রমন কাল হয় 7 বছর ৷ 

ধূমকেতুর দেহ খুব পাতলা বায়বীয় বস্তু দিয়ে তৈরী। এর 
দেহের উপাদান শুধের আলো রোধ করতে পারে না। ভাই কোন 
ধূমকেতু কোন সময় সুবকে ঢেকে রাখলেও স্থব-গ্রহণ তয় না। 

ধূমকেতু দেখতে অনেকটা ঝাটার মত। সামনের দিকে ওর 
মাথা; পিছনের দিক পুচ্ছ: প্রথমে ওর কোন পুচ্ছ থাকে না। 
ধূমকেতু সর্ষের দিকে আনতে থাকলেই ওর পুচ্ছ গজিয়ে ওঠে। 
সর্ষের যত কাছে আগে পুচ্ছের দৈর্ঘ্য ততই বেড়ে যায় 

ধূমকেতুর দেহের কণাগুলি পরস্পরের সঙ্গে ধাকা খেয়ে খেয়ে 
তাপ ও আলো! তৈরী করে. তাই ধূমকেতুর নিজের আলোতেই 
ওকে উজ্জল দেখায়। কিন্তু নক্ষত্রদের আলোর তুলনায় এই 
আলে! এতই ক্ষীণ যে ওরা একটু বেশীদূরে থাকলে ওদের দেহ 
দেখা যায় না। 

সৌরজগতের বাইরে চলে যাওয়ার সময় ওদের পুচ্ছের সবটুকু 
গুটিয়ে নিতে পারে না; কতকট। মহাশৃন্যের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে 
থাকে। এবং এ থেকেই উক্কাপিণ্ডের জম্ম হয় অন্তত এটাই 
অন্থধান করা হয়েছে । তবে উন্কা ও ধূমকেতুর উৎপত্তি বিষয়ে 
এর থেকে স্পষ্ট ব্যাথ্য। কখনও বিজ্ঞানীরা দিতে পারেন নি। 


চাদ। ছোট্ট একটি কথা । অথচ পৃথিবীর কোটি কোটি শিশুর মনে 
কত বিশ্মন্ন জাগায় ওই ছোট্ট চাদ । চাদ থাকে কোন্‌ দূর আকাশে । 
শিশু থাকে মায়ের' কোলে । কিন্তু তার চোখের চাহনি ছুটে যায় ওই 
চাদের কাছে। ছোট্র শিশু আর ছোট্ট চাদ অথচ দু'জনের মাঝে কত 
লুকোচুরি খেলা চলে । শিশুর মতই চাদ সুন্দর শিশুর মতই চাদের 
মুখের হাসি লিগ্ধ, তাই তে। মানুষ সব কিছু ভুলে যায় চাদ দেখে। 

এই চাদকে নিয়ে কত যুগ ধ'রে কবিরা কত কবিতা লিখেছেন । 


কত লোক কত পুজ। করেছেন এই টাদের। পুরাকালে সর্ষের মত 
চাদও ছিল দেবতা । কিন্তু বিভ্ঞ/নীন! জানেন _াদ হচ্ছে পৃথিবীর 
একটি উপগ্রহ । পৃথিবীর দেহ থেকেই একদিন টাদের জন্ম 
হয়েছিল । চীদকেই ভব্য কথায় ‘চন্দ্র’ বলে। 
পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে কিন্তু চাদ ঘুরছে পৃথিবীর চার- 
দিকে । পৃথিবীর পাশে পাশে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর সঙ্গে টাদও 
সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। 
পৃথিবীর মত চাদও নিজের চারদিকে নিজেও ঘুরপাক খাচ্ছে। 
পৃথিবীকে পাক খেতে চাদের সময় লাগে সাড়ে উনত্রিশ পৃথিবী-দিন। 
“ চাদ আকারে স্থর্যের মত দেখতে । অথচ চাদ সূর্য থেকে অনেক 
ছোট। সূর্যের তের লক্ষ ভাগের এক ভাগ হলো পৃথিবী | সেই 
পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ চাদ। তাহলে বিরাট সর্ষের 
তুলনায় চাদ কত ছোট । প্রায় সড়ে ছ'কোটি চাদকে স্থর্যের ভিতর 
পুরে রাখ! চলে । তবুও আমরা চাদ দেখে এটা বুঝতে পরি না। 
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কারণ পৃথিবী থেকে চাদের দূরত্ব দু'লক্ষ আটত্রিশ হাজার মাইল বা 
তিন লক্ষ চুরাশি হাজার কিলোমিটার । একটি উড়োজাহাজ ঘণ্টায় 
300 মাইল বেগে চললে স্ূর্ষে পৌছতে সময় লাগবে 35 বছর; 
আর চাদে মাত্র 33 দিন। হাজার কিলোমিটার গতিতে উড়োজাহাজ 


পৃথিবীর সঙ্গে টাদও সৃযের চারদিকে ঘুরছে। 


নিয়ে গেলে চাদে পৌছুতে মাত্র 16 দিন লাগবে। টাদ পধন্ত যদি 
একটা হাটাপথ কল্পন! করা যায়, আর আমরা যদি কেউ না-খেয়ে না- 
ঘুমিয়ে ঘণ্টায় 4 মাইল বেগে হাটতে পারি তাহলে টাদে পৌছতে 
সময় লাগবে মাত্র 6 মাস । 

টাদে পৌছবার আগেই মানুষ জানতো-চাদে না আছে জল, না 
আছে বাতাস। পৃথিবীর মত মাটিও নেই সেখানে । চাদের 
একদিক উত্তপ্ত, আর একদিক হিঘ-শীতল জমাট পাথর । চাদের 
যে দিকে দিন সে-দিকে ফুটন্ত জলের চেয়েও বেশী তাপ । আর 
যে দিকে রাত সে-দিকে ঠাণ্ডা বরফের চেয়েও বেশী । 

মজাও কিন্তু কম হবে না চাদের দেশে। পরথিবীর তুলনায় চাদের 
মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি অনেক কম; ছ'ভাগের এক ভাগ মাত্র। কাজেই 
সেখানে কোন রকমে একবার পৌছুতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
ওজন কমে যাবে। কারুর ওজন যদি পৃথিবীতে ষাট কিলোগ্রাম হয় 
ভবে টাদে হবে দশ কিলোগ্রাম। আমরা পৃথিবীতে যত ওজনের 
জিনিস বইতে পারি, চাদে পারবে! তার ছ'গুণ বেশী এমনি সুবিধে 
হবে আমরা যখন লাফাবো সেখানে। অতি সহজেই আমরা বড় 
বড় নালা এমনকি ছোট-খাটো নদী পর্বস্ত ডিঙ্গুতে পারবো ৷ কারণ, 


এ৮ মছাশূন্যের কথ। 


একেতে৷ মাধ্যাকৰ্ষণ ছ’'গুণ কম, তার উপর বাতাসের বাধাও নেই 
সেখানে । তখন কী মজাই না হবে! 
চাঁদ দেখতে উজ্জল হলেও ওর কিন্ত নিজের আলো নেই । সর্ষের 
আলে। চাদের গায়ে পড়ে । তাই চাদকে দেখ! যায়| নইলে আমরা 
তো চাদকে দেখতেই পেতাম না| কিন্ত চাদের দেহ যদি খুব মস্থণ 
হতো তাহলে তে! চাদের দিকে চাওয়াই যেতে। না। চাদের দেহ 
অমস্থণ বলে সূর্য থেকে আস! সব আলে। ওর গায়ে প্রতিফলিত হতে 
পারে না। খানিকটা আলো! অমস্থণ দেহ শুষে নেয়, খানিকটা 
আমাদের চোখে আসে। অল্পমাত্র আলোতেই চাদ জ্বল জ্বল করে। 
পুর্ণমার রাতে আলোয় আলোময় ক'রে দেয় চারদিক। চাদের এই 
ওজ্জল্য সুর্যের তুলনায় চার লক্ষ সাইত্রিশ হাজার গুণ কম। 
চাদের আলেো। £ প্রতিদিন চশদকে আমর! একই রকমে দেখি 
না। এক এক দিন তার এক এক আকার । কোনদিন কাস্তের মত 
ফালি, কোনদিন খালার মত গোল, আবার কোনদিন যেন. আধখান! 
থাল! ৷ 
চাদ ওঠে কোনদিন ঠিক সন্ব্যেয, কোনদিন একটু রাত হলে, 
কোনদিন আবার রাত দুপুরে বা ভোর রাতে। 
সুধের মত চাদ কিন্তু রোজ সন্ধ্যের আগে পূর্বদিকে ওঠে না। 
কোনদিন পুব আকাশে, কোনদিন মাথার ওপর, কোনদিন আবার 
পশ্চিম আকাশেই উঠতে দেখি। 


আবার মাসের মধ্যে অন্তত এমন এক রাত আসে, যেদিন 

চাদকে সারা আকাশের কোথাও খুঁজে পাওয়। যায় না। সেদিন 
অমাবস্তা। অমাবস্তার রাত ঘন অন্ধকার । এক অমবস্তার ঠিক 15 
দিন পর থালার মত বড় চাদ গোল হয়ে পূব আকাশের গোড়। থেকে 
যেন মাটি ফুঁড়ে বেরোয়। সেদিন 'পুথিমা' রাত। ঝকঝকে 
আলোর আলোময়। পূর্ণিমার 15 দিন পর আবার অমাবস্া |. 
এইভাবে 15 দিন অন্তর অস্তর অমাবস্তা আর পূণিমা যাওয়া” আসা 
করে। 


চাদের কথা শট 

অমাবস্যার পরের রাতে সরু কাস্তের মত এক ফালি চাদ 
আকাশে দেখা যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটা উধাও হয়। 
পরের দিন একটু বড় হয়ে চাদ ওঠে, আর একটু বেশী লাভ থাকে । 


চাদের কলা 
এমনি ভাবে বড় হতে হতে পু্ণমার দিন সবচেয়ে বড় হয়। তখন 
টাদ একেবারে গোল । সারারাত সেদিন আকাশে থাকে । ঠিক 
এর পরের দিন থেকে টাদ আবার ছোট হতে শুরু করে। ওঠেও 
একটু একটু দেরাতে । এমনি ক'রে ছোট হতে হতে অমাবস্তার দিন 
একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যায়। চাদের এই নিয়মিত হাস ও বৃদ্ধিকে 


‘চাদের কলা" বলে।. কিন্তু সত্যি সত্যি চাদ কমেও না, বাড়েও না। 


সুর্যের দ্বারা আলোকিত অংশের যতটুকু আমাদের সামনে থাকে, 


আমরা তখন ততটুকুই দেখি। অমাবস্তার টাদের আমাদের দিকের 


খংশে কোথাও নূরের আলো! পড়ে না। আবার পূণিমার চাদের 


মে-অংশ আমাদের দিকে থাকে তার সবটাই সূর্যের আলোয় 
আলোময়। 


পৃথিবীর মানুষ চাদে গিয়ে দেখবে চাদের আকাশে পৃথিবীর 
কলা'। পৃথিবীতে বেমন টাদের হান-বৃদ্ধি দেখি, তেমনি চাদে 


il নাবে_পৃথিবীর হাসবৃদ্ধি। সেখানেও অমাবন্ত। আর পৃণিমা 


৮০ মহাশৃন্যের কথা 
হচ্ছে। তবে তফাৎ আছে। পৃথিবীতে খন অমাবস্তা, টাদে তখন 
পুরিমা | আবার পৃথিবীতে যখন পূর্ণিমা, চাদে তখন অমাবস্তা | 
তাছাড়া চাদের আকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখলে চাদ থেকে আরো 
80 গুণ বেশী উজ্জল দেখাবে । তার কারণ চাদের দেহ যে পরিমাণ 
সূর্যের আলো! প্রতিফলিত করতে পারে, তার থেকে আরো! ছ'গুণ 
বেশী আলো! প্রতিফলিত করবে পৃথিবীর দেহ। উপরক্ত পৃথিবীকে 
চাদের চেয়ে আয়তনে 15 গুণ বড়ও মনে হবে! 
দিনের বেলাতেও চাদের আকাশ কালে। কুচকুচে । পৃথিবীর 
মত নীল আকাশ সেখানে নেই। কারণ চাদে বাতাস নেই। 
বাতাসের ভিতর দিয়ে সর্ষের আলে! পৃথিবীতে আসে ব'লেই পৃথিবীর 
আকাশকে আমর! ‘নীল’ দেখি । 
তবে একটা কথা-_দিনের বেলাতেও চাদের কালে। আকাশে 
অসংখ্য তারা ফুটে থাকে | স্ূর্ধালোক তারাদের অস্পষ্ট করতে পারে 
না। এমন কি স্ূর্ষের কাছের তারাগুলোও সেখানে দেখা দেয়। 
এর কারণ টাদের দেহের উপর বায়ু নেই। 
পৃথিবীতে বায়ুকণ। সর্ষের আলোতে দীপ্ত হয়ে তারাদের আলো 
ঝাপসা ক'রে দেয়। এ জন্য দিনের বেলায় পৃথিবীতে তারাদের 
পাত্তা পাওয়া বায় না| কিন্তু চাদে তে! বাধা দেওয়ার মত কিছুই 
নেই। তাই কূর্ষের প্রখর রশ্মিতে তারাদের সব চেয়ে অপ্রথর 
রশ্মিও দেখা যায়। 
চাদ দেখতে সাদা ধপধপে হলেও ওর গায়ে কতকগুলো কালে 
কালো দাগ আছে। এগুলোকে ‘চাদের কলঙ্ক' বলে। চাদের 
যেখানে বড় বড় গর্ভ আছে, দেখানে সূর্যের আলো! পৌছে না। 
তাই সেখানে অন্ধকার | পৃথিবী থেকে সেই সব জায়গা আমরা 
কালো কালো দাগের মত দেখি । 
আসলে এগুলো! বড় বড় খাদ ৰা গহ্বর । এই সব খাদ বা গহ্বর 
সম্পর্কে নিশ্চিত রূপে জানা গিয়েছে গ্যালিলিও কর্তৃক দূরবীন 
আবিষ্কারের পর । 


চাদের কখ! ৮১ 


চাদের যে-অংশ আমরা দেখতে পাই তার প্রায় ষাট ভাগ জায়গা জুড়ে 


ভিন হাজারের মত এই সব খাদ রয়েছে। খাদগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে 
বিজ্ঞানী-মহলে মতভেদ আছে । 


টাদের কলঙ্ক (পাহাড়-পর্বত আর বড় বড় গর্ত) 
[ ছবিতে চাদের এক-চতুর্থাংশ দেখা যাচ্ছে ] 
গ্যলিলিওর মতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাতের ফলেই খাদগুলোর 
সৃষ্টি । 1873 খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক প্রন্টোর বলেন, উদ্ধাপিপ্ডের পতনের জন্য ' 


টাদেয় দেহে জায়গায় জায়গায় গর্ত বা খাদ হয়ে গেছে। বুলগেকিয়ার 
মহা শুন্ত_৬ 


৮২ মহাশৃন্যের কথা 


বৈজ্ঞানিক বোনেফের মত, খাদগুলো৷ স্থষ্টি হয়েছে চাদের প্রতি 
পৃথিবীর আকর্ষণের জন্যে । এমনি ধারা অনেক মত্ত আছে এ 
সম্পর্কে । বিভিন্ন দেশে এ নিয়ে গবেষণা! চলছে । অদূর ভবিষ্যতে 
আমর! তার ফলাফল জানতে পারবো। 
রাতের আকাশে যখন সূর্য থাকে না, তখন আলোর বন্য! বয়ে 
আনে চাদ | হোক-না সে-আলো স্র্য থেকে ধার করা--ভাতে 
আমাদের কিছু যায় আসে না। টাদই আমাদের রাতের সূর্য । 
আবার চাদের আকর্ষণেই সাগরের জলে জোয়ার-ভাট। হয় | জোয়ারে 
সাগরের জল ফুলে ফেঁপে নদীর মোহনা দিয়ে ভিতরে ঢোকে | ফলে 
বড় বড় জাহাজ নদী-পথে দেশের মধ্যে আসতে পারে ; ভাটার টানে 
সেই জাহাজ গুলে সহজেই আবার-সাগরের জলে ফিরে যায়। এতে 
মানুষের কত সুবিধে হয়! 
সূর্যগ্রহণ? ছোটবেলায় গ্রহণ সম্পর্কে আমরা অনেক গল্পই 
শুনেছি। শুনেছি বাহু নামে এক দৈত্যের কাছে চন্দ্র সূর্য উভয়েই 
বঝণী। তারা এখনও সে-খণ পরিশোধ করতে পারেনি । তাই রাহ 
তাদের মাঝে মাঝে গ্রাস করে। ফলে গ্রহণ হয়। কিন্তু আমর! 
সে-কখা এখন ভুলে যাবৌ। কারণ, স্বর্যগ্রহণ আর চন্দ্র-গ্রহণ 
আসলে আলো-আধারের থেলামাত্র | 
মনে প্রশ্ন হতে পারে, অতটুকু চাদ অত বড় সূর্যকে-_স্বর্য গ্রহণের 
সময় ঢেকে দেয় কি ক'রে? 
মাঠের মাঝখানে দাড়িয়ে চোখের সামনে একট! হাত তুললে 
দূরের গাছ-পাল। বাড়ী-ঘর অনেক কিছুই দেখ! যায় না। 
একখানি হাত দুরের কত বড় বড় জিনিসকে চোখের আড়াল ক'রে 
দেয়। সূর্যগ্রহণ কতকটা এই রকম ব্যাপার। চন্দ্র পৃথিবীর 
ঘুরছে। এমনি ঘুরতে ঘুরতে প্রতি অমাবস্তায় সূর্য ওপৃথিবীর মাঝখানে 
চাদ এসে পড়ে। কোন কোন অমাবস্তার দিন চন্দ্র পৃথিবীর কোন 
অংশের লোকেদের চোখ থেকে গোটা সূর্যকে অথবা ওর খানিকটা! 
অংশকে কিছুক্ষণের জন্য আড়াল করে রাখে। তাই পৃথিবীর নেই 


টাদের কথা ৬৩ 


অংশের লোকের কাছে তখন 'সূর্যগ্রহণ'। লোকের চোখে গোটা সূর্ষ 
আড়াল হলে পূরণগ্রাস সূর্য-গ্রহণ’ আর সূর্য-দেহের কিছুটা আড়াল 
হলে ‘আংশিক’ বা খগুগ্রাস সূর্যগ্রহণ" বলে। 

অনেক সময় আরও একরকম স্ুর্-গ্রহণ দেখা ষায়। একে 
বলে 'বলয়-গ্রাস সূর্যগ্রহণ’ | পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবার সময় চন্দ্র 
থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সব সময় ঠিক থাকে না। কোন এক স্র্য- 
গ্রহণের সময় পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব যদি খুব বেশী হয়, তাহলে 
পৃথিবীর কোন অংশের লোকের! সূর্যের মাঝখানটুকু শুধু দেখতে 
পায় না। তখন ওর দেহের চারপাশ 'বালার' (রিং) আকারে 
দেখা বায়। এজন্য তখন “বলয়-গ্রাস স্র্য-গ্রহণ, হয়। বলয়-গ্রাসের 
সময় পৃথিবী থেকে সূর্যকে চাদের তুলনায় ছোট দেখায়। এবং 
এইজন্যই 'বলয়-গ্রাস সূর্যগ্রহণ’ হয়। 

চন্দ্রগ্রহণ 8 যে বস্তুর ভিতর দিয়ে আলে| যেতে পারে না 
সেরকম কোন বস্তু আলোর সামনে ধরলে আলোর বিপরীত দিকে 
একটা ছায়া পড়ে। যদি সেই ছায়ার মধ্যে অন্ত কোন বস্তু থাকে, 
তবে তাকে ভালভাবে দেখা যায় না। চন্দ্র-গ্রহণ কতকটা এই 
কম ঘটনা। চাঁদ ঘুরতে ঘুরতে প্রতি পূর্ণিমায় পৃথিবীর যে-দিকে 
সুর্ধ আছে তার বিপরীত দিকে এসে পড়ে। যে পূর্ণিমায় স্্য, 
পৃথিবী এবং চাদ একই সরলরেখায় থাকে সেই পুণমার পৃথিবীর ছায়া 
চাদের উপর পড়ে। ফলে পৃথিবীর কোন অংশের লোকের! গোটা 
টাদ অথবা তার দেহের কিছু অংশ দেখতে পার না। তখন সেই 
অংশের লোকের কাছে চন্দ্রগ্রহণ হয়। গোটা চাদ দেখা না গেলে 
পুণগ্রান' আর কিছু অংশ দেখা না গেলে খগগ্রাস' চন্দ্রগ্রহণ বলে । 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার-_সব অমাবস্তায় সুর্ষ-গ্রহণ আর সব 
পূর্ণিমায় চনগ্রহণ হয় না। কারণ সৰ অমাবস্তায়_সুর্ধ, চন্দ্ৰ ও পৃথিসী 
আর সব পুণিমায়_ুর্ষ, পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরলরেখায় থাকে না । 

আমরা দেখেছি, গ্রহণের সময়ে অনেকে ভয় পায়! 

মনে করে, পৃথিবীতে বুঝি বিপদ ঘটবে! কারণ গ্রহণ অমঙ্গলের 


৮৪. মহাশৃন্যের কথা 
প্রভীক। আসলে কিন্তু ও রকম মনে করার কোন হেতু নেই। 
মানুষের ইতিহাসে কত শত গ্রহণ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্ত 
আজ পর্যন্ত অঘটন তো কোনদিন ঘটেনি । 

গ্রহণ কোন অমঙ্গলের চিহ্ন নয়; গ্রহণের সময় কোন অঘটন 
ঘটে না। তবে পৃথিবীর কোন জায়গায় যখন পূর্ণগ্রাস সূরধ-গ্রহণ হয় 
তখন শুধু ক্ষণিকের জন্য সূর্যদেব অদৃশ্য হয়ে যায়। ফলে দিনের 


বেলাতেই রাতের আধার ঘনিয়ে আসে আর সারা আকাশ ছেয়ে 
যায় কোটি কোটি তারায়। 


এক জায়গায় ছু'বার পূর্ণগ্রাস অতি বিরল । 
প্রচণ্ড ধূলোর ঝড় উড়িয়ে রুশ রকেট ‘২য় লুনিক' চাদের. পিঠে 


| চাদের মাটিতে 


রর যাত্রাপথ। ৪ 
নিকের বর সময়ে চাদের 
I 


থ্ৰী ২! লাকা? &| -নুদিক আছে 0 
| পৃথিি-গড়ার এলাকা । টাদের অবস্থান। ৭! টাদের 
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চাদের কথা চং 


আঘাত করলো এই মাত্র সেদিন । আগে থেকে জানা ছিল, চাদের 
পিঠে ধূলো দিয়ে ঢাকা | ২য় লুনিকের আঘাতে ওখান থেকে ধুলোর 
ঝড় ওঠাতে সে-জানা কথা আরও একবার জানা গেল | 

ধলোর আবরণে ঢাকা রয়েছে চাদের অসংখ্য বড় বড় পাহাড় । 
আর রয়েছে বড় বড় সাগর, উপসাগর | সাগরগুলোর মধ্যে বিখ্যাত 
চারটি-_বর্ষণ সাগর, প্রশান্ত সাগর, বাষ্প সাগর আর মেঘ সাগর । 
চাদের গায়ে ‘সেই কালো দাগ, যাদের আমরা চাদের কলঙ্ক বলি, 


২য় লুনিক এসে পড়েছে প্রশাস্ত সাগর আর 
ৰাষ্প সাগরের কাছাকাছি। 


সেগুলো! আমলে এইসব সাগরের চিহ্ন। ২য় লুনিক এসে পড়েছে 
প্রশান্ত সাগর আর বাষ্প সাগরের মাঝামাঝি জীয়গীয়। আসলে 
কিন্তু সত্যি সত্যিই চাদে কোনদিন সাগর বা ওই জাতীয় কিছু 


ছিল নাঁ। ওগুলো আগের 'দনের জ্যোতিষিজ্ঞানীদের কল্পনার 
সাগর । 


৮৪- 


মহাশৃন্যের কথা - 
প্রতীক । আদলে কিন্তু ও রকম মনে করার কোন হেতু নেই। 
মানুষের ইতিহাসে কত শত গ্রহণ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। 
আজ পর্যন্ত অঘটন তো৷ কোনদিন ঘটেনি । 

গ্রহণ কৌন অমঙ্গলের চিহ্ন নয়; গ্রহণের সময় কোন অঘটন 
ঘটে নাঁ। তবে পৃথিবীর কোন জায়গায় যখন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয় 
তখন শুধু ক্ষণিকের জন্য সূর্যদেব অদৃশ্য হয়ে যায়। ফলে দিনের 


বেলাতেই রাতের আধার ঘনিয়ে আসে আর সারা আকাশ ছেয়ে 
যায় কোটি কোটি তারায় । 


এক জায়গায় দু'বার পূর্ণগ্রাস অতি বিরল । 
প্রচণ্ড ধূলোর ঝড় উড়িয়ে রুশ রকেট ‘২য় লুনিক’ চাদের. পিঠে 
জালে 


কিন্ত 
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১। পৃথিবী! ২। লুনিক। ৩। লুনিকের যাত্রাপথ। ৪। টাদের মাটিতে 
আছড়ে-পড়ার এলাকা । &| লুনিক আছড়ে পড়ার সময়ে | 
অবস্থান | ৬! লুনিকের ফাত্রা-দুরুর সময়ে চাদের অবস্থান। ৭! টা 


চাদের কথা 5 


আঘাত করলো এই মাত্র সেদিন । আগে থেকে জানা ছিল, চাদের 
পিঠে ধূলো দিয়ে ঢাকা । ২য় লুনিকের আঘাতে ওখান থেকে ধুলোর 
ঝড় ওঠাতে সে-জানা কথা আরও একবার জানা গেল। 

ধুলোর আবরণে ঢাক! রয়েছে চাদের অসংখ্য বড় বড় পাহাড় । 
আর রয়েছে বড বড সাগর, উপলাগর | সাগরগুলোর মধ্যে বিখ্যাত 
চারটি-_বর্ষণ সাগর, প্রশান্ত সাগর, বাষ্প সাগর আর মেঘ সাগর । 
চাদের গায়ে ‘সেই কালে! দাগ, যাদের আমরা চাদের কলঙ্ক বলি, 


২য় লুশিক এসে পড়েছে প্রশাস্ত সাগর আর 
ৰাষ্প সাগরের কাছাকাছি। 


পেগুলো৷ আমলে এইসব সাগরের চিহ্ন। ২য় লুনিক এসে পড়েছে 
প্রশান্ত সাগর আর বাষ্প সাগরের মাঝামাঝি জায়গায় । আসলে 
কিন্ত সত্যি সত্যিই টাদে কোনদিন সাগর বা ওই জাতীয় কিছু 


ছিল না। ওগুলো আগের :দনের জ্যোতিবিজ্ঞানীদের কল্পনার 
সাগর। 


PY মহাশৃন্ের কথ! 
চাদের আধথানা। আমরা! দেখতে পাই। বাকী আধথানা 
আমে দেখ । 
কিন্তু বাকী আবখান। অদেখা কেন ? 
কারণ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে টাদের যতটুকু সময় লাগে, 
ঠিক ততটুকু সময়ে চাদ আপন মেরুদণ্ডের উপর এক পাক খায়। 
ব্যাপারটা তাহলে বুঝিয়ে বলি। 


ওয় লুনিক যে ভাবে চাদের অদেখা অংশের ফটো তুলেছে । 
একটা বল লেওয়া হলো । ওর আবখানা কালো রঙ আর 
আধখান। সাদা রঙ মাধানো। এখন টেবিলের উপর আর একটা 
বল রেখে ওর পাশে পাশে প্রথম বলটি এমন ভাবে ঘোরাতে হবে 


নেন ওর সাদা দিকটা সর্বদাই দ্বিতীয় বলটির দিকে থাকে । দেখা 


যাবে দ্বিতীয় বলটিকে একবার ঘুরে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বলটিও 
নিজের চারদিকে এক পাক খেয়েছে। ঠিক সেই ব্যাপার ঘটে পৃথিবীর 
প্রদক্ষিণ করার সময়। 

আসলে আমাদের কাছে যেটা ‘চন্দ্র মাস’ চাদের মানুষের কাছে 
সেটা ‘চন্দ্র দিন’, অবশ্য চাদে যদি মানুষ থাকে | চাদের দিন আর 
রাতের সময় হলো সাড়ে উনত্রিশ পৃথিবীর দিন রাতের সমান । তার 


চাদের কথা ৮৭ 


মানে টাদের একটা দিন রাত হলো ৭০৮ ঘন্টা । শুধু দিন ৩৫৪ ঘণ্টা, 
শুধু রাত ৩৫৪ ঘণ্টা । ৃ 

সম্প্রতি রুশ রকেট ‘৩য় লুনিক' সেই অদেখা অংশের ফটো 
তুলেছে। এই ফটো নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। 
বর্তমান জগতের বিজ্ঞানীদের কাছে আমরা আশা করছি, খুব.শিগগির 
তার! চাদে মানুষ পাঠাতে পারবেন। 


দিনের বেলা। আলোয় ঝলমল করে চারদিক। কোন্‌ সকাল 
থেকেছে সূর্য তাপ আর আলো! বিলাতে শুরু করেছে, মাথার 
উপরে কোথাও এতটুকু মেঘ নেই। উপরটা যেন নীল টাদোয়া। দিয়ে 
ঘেরা । কি বিরাট এই টাদোয়া। কোথাও এতটুকু ফাক নেই। 
চারদিকে যেন মাটি ছু'য়ে আছে। কিন্তু আমরা যদি উপরে উঠতে 
থাকি, তবে কি ওই চাদোয়া ধরতে পারবো ? 

না, যত উপরেই উঠি না কেন, কোনদিনই ওটি আমাদের মাথায় 
ঠেকবে না। কারণ, আসলে কোথাও কিছু নেই। সবই ফাকা; 
চোখের তুল। ওই “ফাকাই' আকাশ। সূর্যের আলো! বায়ুর ভিতর 
দিয়ে এসে আমাদের চোখে যখন পড়ছে তখনই আমরা মনে করি 
উপরের ওই ফাকা জায়গা নীল ঠাদোয়। দিয়ে ঢাক! । যদি সূর্যের 
আলো না-আসতো, তবে ‘নীল আকাশ’ বলে কিছুই আমরা! 
দেখতাম না। আবার, পৃথিবীর উপরে বাতাসের স্তর না থাকলেও 
ওই নীল আকাশকে আমরা দেখতাম কালো কুচকুচে । চাদে বায়ু 
নেই বলেই তো চাদের আকাশ পৃথিবীর মত নীল নয়। 

পৃথিবীর আকাশ নীলই হোক অথবা সকাল-সন্ধ্যের ওই নীল 
আকাশকে আমরা লালচেই দেখি, আসলে কোথাও ডো কিছু নেই। 
সবই ফাকা; সবই শূন্য । শূন্য মানে অঙ্কের বই-এর গোল্লার মত 
শুষ্য নয়। এখানে শুনত মানে কিছুই ন! ৷ শুধুই ফাকা কাকাই শৃনত। 


মহাশৃদ্তের রহস্ত ৮৯ 
এই শুন্যের পরিমাণ এতই বিরাট যে আমরা শৃহ্যকে শুধু শূন্য না 
ব'লে ‘মহাশূন্ত’ বলবে । 

নীহাল্লিক। ও ছাস্রাপথ 


মহাশূন্যে রয়েছে গ্রহ-উপগ্রহ, গ্রহকণিকা আর কোটি কোটি 
নক্ষত্র। কিন্তু খুব শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে দেখলে বাতের আকাশে 
সাদা ঘন মেঘের মত আরে। একরকম জ্যোতি দেখা যায়। এদের 
নাম 'নীহারিকী? | 

আরো! দেখা যায়_ছাক্সাপথ'। চুর্ণচূর্ণ আলো দিয়ে তৈরী 
ছায়াপথ, ছড়িয়ে থাকে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত 
পর্যন্ত। ছায়াপথ যেন নদীর সাদা" জল, বয়ে চলেছে দিক থেকে 
দিগন্তে। অসংখ্য নক্ষত্র মিলে এই ছায়াপথের স্থষ্টি। 

কিন্তু আসলে আমরা ছায়াপথের আধখান। দেখি। পৃথিবীর বাকী 
অর্ধেক থেকে আর আধখানা 'ছায়াপথ । দেখলে বোঝা যাবে 
গোটা ছায়াপথ যেন একটা চাকতির মত। এই চাকতিই হচ্ছে 
একটা বিশ্ব। ইংরানীতে এই বিশ্বের নাম-_গ্যালাকসি, বাংলায় 
ছায়াপথ । 

মহাবিশ্বে এমনি. প্রায় দশ কোটি ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া 
গিয়েছে। তাহলে: বোঝা যাচ্ছে, অন্তত দশ কোটি বিশ্ব নিয়ে 
মহাবিশ্বের স্থষ্টি। চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতিকে নিয়ে আমাদের যে সব 
যথা সৌর জগৎ, সেট! যে বিশ্ব ৰ! ছায়াপথের মধ্যে রয়েছে তার নাম 
‘মিল্‌ক্ওয়ে,’ যাকে বাংলায় বলে “'আকাশ-গঙ্গা”। 

আকাশ-গঙ্গা অনবরত ঘুরছে । আকাশ-গঙ্গার গতির সঙ্গে সূরধ 
ঘুরছে, সুর্যের ঘোরার সঙ্গে পৃথিবী ঘুরছে, পৃথিবীর ঘোরার সঙ্গে 
আমরাও ঘুরছি। তাছাড়া ঘুরছি পৃথিবীর নিজম্ব ঘোরা পরিক্রমণ 
আর পরিভ্রমণের জন্য । বেশ মজার! 

ছায়াপথ না হয় জানা গেল। কিন্তু নীহারিকা কি? 


নীহারিকা হচ্ছ গ্যাস আর ধুলোর মেঘ । নীহারিকার গ্যাসের 


৯০ মৃহাশৃন্তের কথা 
ঘনত পৃথিবীর বাতাসের ঘনত্বের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র । 
কিন্তু তবুও এক একটি নীহারিকা মহাশূন্তে এতই জায়গা জুড়ে আছে 


‘যে, ওর ভর সূর্যের ভরের তুলনায় হাজার গুণ বেশী। নীহারিকার 
কোন নিজন্ব আলো নেই। ওর ভিতরে যে-সব তারা আছে 


তাদের আলোতেই নীহারিকা আলোকিত, তাই তাকে দেখা যায়। 
একট] মতবাদ প্রচলিত আছে__কোটি কোটি তারার মাঝে এমন 


নীহারিকা ধ 
তারাও আছে, যাদের আজ আলো নেই, তাপও নেই । কিন্ত 
আলো-তাপ না থাকলে কি হবে, মহাশুন্যের মধ্যে ওরা আগের মতই 
ঘুরে বেড়াচ্ছে । এই সব মরা তারাগুলে। অন্ধকার আকাশে ঘুরতে 
ঘুরতে অনেক সময় নিজেদের মধ্যে ঠোকা-ঠুকি খায়। আর তখনই 


মহাশৃন্তের রহস্ত ৯১ 
ভীষণ আগুন জ্বলে ওঠে। সেই প্রচণ্ড আগুনে ওদের দেহের সব 
কিছু জলে-পুড়ে তৈরী হয় তপ্ত বাম্প। ওই তপ্ত বাষ্প হাজার হাজার 
বছর ধরে মহাশৃন্তে শুধু জলতেই ধাকে। একেই বিজ্ঞানীরা 
বলেছেন “নীহারিকা, । নীহারিকা নামটি যতই মিষ্টি হোক না কেন, 
আদলে কিন্তু মর! নক্ষত্রদের চিতার আগুন ছাড়া আর কিছুই নয় । 
শুধু অলছে আর জ্বলছে । 

দূরে, বহু দূরে মহাশুন্যের মধ্যে কোটি কোটি মাইল জায়গা জুড়ে 
নীহারিকা রয়েছে। নীহারিকাদের দেহের বাম্পরাশি স্থির নেই। 
শুধু ছুটোছুটি করছে আর ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রচণ্ড বেগে গোলাকার 
পৰে ওরা ঘুরছে আর দাউ দাউ ক'রে জলছে। মহাশুস্তে শুধু 
আগুন আর ভাঙ্গা-গড়ার খেলা । নূর্যে আগুন, নক্ষত্রে আগুন, 
উক্কার ধর্ষণে আগুন। বিরাট বে নীহারিকার রাজত্ব, যার আয়তন 
হাজার হাজার সূর্যের রাজত্ব থেকেও বড়, সেখানেও আগুন । অথচ 
ওই নীহারিকার আগুনও একদিন আবার ঠাণ্ডা হয়ে জমাট ধাধে। 
আর তখনই স্থ্টি হয় একটি সূর্য বা নক্ষত্র । 

আলে! আর তাপ হারিয়ে মরা তারাগুলো অনেক সময় নিজেদের 
মধ্যে ঠোকাঠুকি খায়। ফলে তৈরি হব আগুন আর বাষ্প ; তৈরী 
হয় নীহারিকা । আবার ওই জলন্ত নীহারিকার বাষ্প আস্তে আস্তে 
ঠাণ্ডা হয় এবং তা থেকেই স্থট্টি হয় নক্ষত্রের ৷ ওই নক্ষত্রই এফ 
একটি সূর্য । আর এই সূর্যের দেহ থেকেই তৈরী হয়েছে গ্রহ-উপগ্রহ, 
গ্রহ-কণিকা । 

নীহারিকার দেহ থেকেই আমাদের সূর্য এবং সব কয়টি গ্রহ- ৷ 
উপগ্রহ আয় গ্রহ-কনিকাদের স্থষ্টি হয়েছে _এই মতবাদকে 

কা-বাদ বা বলয় মতবাদ বলে। বিজ্ঞানী লাপলাস এই 

মতবাদের প্রবর্তক । 


1957 খৃষ্টাব্দের 4 অক্টোবর মানুষের ইতিহাদের এক উজ্জল 
দিন। এই দিন মানুষের হাতে-গড়৷ প্রথম মহাকাশ-যান যাত্রা শুরু 
করলো মহাশূন্যের পথে । প্রথম ানটি হলো৷ একটি সপুৎনিক’। 

আমাদের বাঙলা ভাষায় আমরা যাকে ‘উপগ্রহ’ বলি, বাশিয়ানর! 
তাকেই বলে '্পুৎনিক'। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে স্পুতনিক কোন 


দিন মুছে যাবে না। ওই স্পুংনিক-ই প্রতি 95 মিনিটে পৃথিবীর. 


চারদিকে একবার ক'রে ঘুরতে পেরেছিল! ওর ওজন ছিল 184 
পাউণ্ড, আর গতি ছিল সেকেণ্ডে পাচ মাইল। প্রায় 1400 বার 
পৃথিবীকে পাক খাওয়ার পর ঠিক তিন মাস বাদে বায়ুর ঘন স্তরে ওটি 


নেমে এনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু পুড়লে কি হবে? দ্বিতীয় 


স্পুংনিক আকাশে উঠলে 1957 সালে 3রা নভেম্বর । ওর ওজন ছিল 
অনেক বেশী, 1058 পাউণ্ড। প্রতি 103 মিনিটে একবার হিসেবে 
মোট 2370 বার পাক খেয়ে প্রায় 4 মাস পর এ-টিও একই ভাবে 
ধ্বংস হলো। তারপর তৃতীয় স্পুৎনিক মহাশূন্যে পাড়ি দিলো ও 
সালের ]5ই মে। ওর ওজন আরে! বেশী 1975 পাউণ্ড। পৃথিবীকে 
10037 বার পাক দিয়ে তেইশ মান পর আগের দু'টির মতই পুড়ে 
ছাই হলে! ৷ 

তারপর টাদের দিকে তাক ক'রে ছাড়া হলে! প্রথম 'লুনিক' !' গে 


ষুগাস্তরে প্রকাশিত প্রবন্ধের পরিবর্তিত ও পরিব্ধিত অংশ | 
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1959 সালের 2র| জানুয়ারী ৷ এটি সূর্যের চারদিকে ঘুরতে লাগলে; 
যেন একটি নতুন গ্রহ । 

আরে! 8 মাস পর দ্বিতীয় লুনিক চাদের দেহকে আঘাত করলো 
14ই সেপ্টেম্বর ভোর রাতে। চাদে পৌছুবার আগেই চাদের অদেখা 
অংশের ফটে। তুলে নিতে পেরেছিল ওই দ্বিতীয় লুনিক। আর সে- 
ফটো! পৃথিবীর মানুষের কাছেও এসে পৌঁচেছে। 

দ্বিতীয় লুনিকের সাফল্যের পর মহাকাশে মানুষ পাঠাবার বহু 
পরীক্ষা চলছিলো! | কিন্তু এই সেদিন গত 12ই এপ্রিল (1951) সারা 


পে 
এ পাপা eo 
(555 


প্রথম মহাকাশচারী ঘুরী গাগারিণ 
বিশ্বের মান্য খবরের কাগজের পাতায় শুধু একট! খবর পেয়ে চমকে 
উঠলো। সে খবর--1]ই এপ্রিল মানুষ যাত্রা করেছে মহাশূন্যে । 


2১84: মহাশুন্যের কথা 

মানুষ জানলো প্রায় 130 মন ওজনের যে রকেট বিমানটি 
একজন মানুষকে নিয়ে মহাকাশ পরিক্রমায় যাত্রা করেছে তার 
নাম “ভষ্টক” আর মানুষটি য়ুয়ী গাগারিন। 

109 থেকে 187 মাইলের দূরত্বে থেকে প্রতি 89 মিনি 
1 সেকেণ্ডে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে প্রায় 108 মিনিট পর 
পৃথিবীর বুকে নেমে এলো! গাগারিন। মাটিতে নেমে তার প্রথম 
কব! হলো-__আমি ভালই আছি, কোনরূপ আঘাত পাইনি'। _ 

যুরী গাগারিন। দু'টি শব্দ দিয়ে ছোট একটি বিদেশী নাম। এই 
নামটি দেশে দেশে আজ ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সবাই চেনে 
গাগারিনকে । অথচ কিছুদিন আগে কে চিনতো তাকে? 

এই তে দেদিনের কথা । গত এপ্রিল মাসের 1 তারিখে 
খবরের কাগজ খুলে সবাই অবাক হয়ে গেল। বিস্ময়ভর। চোখে 
দেখলো, লেখা। রয়েছে__পৃথিবীর একজন মানুষ মহাশূন্যে পাড়ি 


দিরেছে। অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করতে লাগলে! শৃন্তচারী ' 


মানুষের মর্তে ফিরে আনার জন্য। অনেকে তো বিশ্বাস করতেই, 
পারলো না এ কথ।। ভাবলো একি কখনো! হতে পারে? জীবন্ত 
মানুষ পাড়ি দেবে স্বর্গে ? যত সব আজগুবি কথা ! 
কিন্ত পরের দিন খবরের কাগজে আবার যখন বেরুলে স্বর্গ থেকে 
মানুষ ফিরে এসেছে মর্ত্যে, তখন সবাই বিশ্বাস করলো, স্বৰ্গে 
না-হোক, মহাশুশ্যে উঠে দেড় ঘণ্টা ধ'রে উড়ে উড়ে মত্যের মানুষ 
আবার ফিরে এসেছে মত্ত্যে । 
নাম-না-জানা একটি যুবক অসীম সাহদ বুকে নিয়ে মহাশূম্যে 
যখন পাড়ি দিয়েছিলো তখন কে আর চিনতে! তাকে! সেকি 
নিজেও কোনদিন. ভেবেছে, পৃথিবীর মানুষের মুখে মুখে তার নাম 
একদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? 
সুবীর ছিল অদীম কর্মদক্ষতা, নিখুঁত ছিল তার কার্ষপন্ধতি। আর 
বক ছিল অফুরন্ত সাহস । তাই মহাশূন্যে পাড়ি দেবার জন্য তাকেই 
বেছে নেওয়া হলো! লরার আগে। দিনের পর দিন কত কৌশলের 


মহাশূন্তে অভিযান ৯৫ 


ভিতর দিয়ে তাকে মহাশৃন্যে উড়বার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। 
কত কঠিন সে-পরীক্ষা । 

শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যই সে পাড়ি দিল মহাশৃন্যের অচেনা 
অজানা পথে। তার সঙ্গে কেউ সেদিন ছিল না। সেও জানতো 
না মহাশৃন্তের কোথায় গিয়ে কোন্‌ জায়গায় সে পড়বে। হয়ত 
এটাই তার শেষ যাত্রা পৃথিবীর বুক থেকে । হয়তো জীবন্ত অবস্থায় 
আর কোনদিন সে ফিরবে না পৃথিবীতে ৷ মহাশৃন্সের বুকে কোথায় 
সে হারিয়ে যাবে, তাও পৃথিবীর মানুষ কেউ কোনদিন জানবে না। 
কেউ জানবে না কোথায় তার শেষ নিংশ্বাস পড়বে । অথবা হয়তো 
শুধু জয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে এই পৃথিবীতেই ফিরে আসবে সে। 

সে ফিরে এসেছে। জয়ের মুকুটও তার মাথায়। পৃথিবীর কোটি 
কোটি মানুষের মধ্যে একমাত্র যুরী গাগারিনই আজ বলতে পারে__ 
‘পৃথিবী যে গোল, একথা সকলে কানেই শুনেছে, কিন্তু চোখে দেখেছি: 
আমি শুধু একা” | 

* য়ুরী গাগারিন আজ শুধু সোভিয়েতের বীর নয়, গোটা পৃথিবীর 

বীর সে। 

পৃথিবীর দ্বিতীয় বীর হলো! মেজর গেরমান টিটভ। তিনিও 
সোভিয়েত দেশের মানুষ । 1961 সালের 6ই আগষ্ট, বীর টিটভ 
17 বার মহাকাশ পরিক্রমা ক'রে ফিরে এলেন পৃথিবীতে । পৃথিবীর 
মানুষ কতো অভ্যর্থন! করলো তাকে । 

আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও মহাকাশের যাত্রায় চুপচাপ বসে নেই। 
কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরী করার ব্যাপারে তাদের প্রথম চেষ্টা হয় 1957 
সালের 6ই ডিসেম্বর তারিখে । কৃত্রিম উপগ্রহের নাম.ছিল এক নশ্বর 
'ভ্যানগার্ড আর ওজন ছিল সাড়ে তিন পাউণ্ড। দুখের কথা 
প্রথম চেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু তাতে কি আসে যায়! তাদের 
দ্বিতীয় চেষ্টা সফল হলো ৷ 

1962 সালের 20শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকাবাসী কর্নেল জন গ্লেন 
তিন বার মহাকাশ পরিক্রমা ক'রে মর্ডে ফিরে এলেন। তারপর 


৯৬ মহাশুন্যের কথা 
কমাণ্ডার ম্যালকম স্কট কার্পেন্টারও তিন বার পরিক্রমা শেষ করলেন । 
তিনি মহাকাশ যাত্রা করেছিলেন 1962 সালের 24শে মে। 
সোভিয়েতের মানুষ কিন্তু বসে রইলো না । 1962 সালের 
11ই আগষ্ট মেজর নিকোলায়েভ 64 বার এবং 12ই আগষ্ট কর্ণেল 
পোপোভিচ 48 বার মহাকাশ পরিক্রমায় সফল হলেন। শুধু 
তাই-ই নয়, তারা আবার ওই মহাকাশে বসে ব'সেই পরস্পরে 
আলাপ-আলোচনা করলেন । 

তারপর আমেরিকার মেজর গর্ডন কুপার 1963 সালের 6ই মে 
রওনা হয়ে 22 বার এবং সোভিয়েতের কর্নেল ভালেরী বিকোভক্সি 
14ই জুলাই রওন! হয়ে 81 বার মহাকাশ পরিক্রমা! করলেন। এমন 
কি ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভ। নামে একজন সোভিয়েত নারীও 
একটি পৃথক মহাকাশ যানে 16ই জুলাই তারিখে রওনা হয়ে 48 বার 
মহাকাশ পরিক্রমা ক'রে ফিরে এলেন পৃথিবীতে । ভ্যালেন্তিনাই 
পৃথিবীর প্রথম নারী মহাকাশচারিণী। J 

আবার মহাকাশে সৃর্যোদয় হলো 1964 সালের 12ই অক্টোবর ৷ 
'ভিস্কোদ' বা ‘সূর্যোদয়’ নামে সোভিয়েত মহাকাশযান তিন জন যাত্রী 
নিয়ে মহাকাশ পরিক্রমাস্তে ফিরে এলো 13ই অক্টোবর । পৃথিবীর 
ইতিহাসে এই প্রথম একই যানে যাত্র৷ করলেন একাধিক মানুয ৷ 
তার! হলেন পাইলট কর্নেল ব্লাডিমির কোনারভ, বিজ্ঞানী 
কনস্তান্তিন কিয়োভত্তিস্কত ও ডাক্তার বরিস ইগোরভ। এতো উতর 
আর কথনো। আর কোন যান ওঠেনি। 

1965 সালের 18ই মার্চ, মর্তের মানুষের আবার মহাকাশে 
অভিযান । এবারে মহাকাশে শুধু পরিক্রমা নয়, মহাশূন্যে মানুষের 
প্রথম পদচারণা । পদচারণা করলেন একজন রাশিয়ান _লেঃ কর্নেল 
আলেক্সি লিওনভ | মহাকাশযানটি ছিলো দ্বিতীয় ‘সূর্যোদয়’ অর্থাৎ 
ভক্কদ-2। আর তার পরিচালক ছিলো! কর্নেল পাভেল বেলিয়াফেভ ৷ 


ভাবতে অবাক লাগে, ভঙ্কদের পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় 
মিঃ লিওনভ ডিগবাজী খেয়ে লাফিয়ে পড়লেন মহাশৃন্তে। তারপর 


মহাশৃন্যে অভিযান ৯৭ 


মহাশৃন্তে দশ মিনিটকাল ভেসে রইলেন। এই সময় তিনি ক্যামেরা 
দিয়ে ফটো তুললেন মহাকাশষানের বাইরের অংশের । পৃথিবী ও 
মহাশৃগ্ত ভালভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে আবার তিনি মহাকাশযানের 
ভিতর ঢুকলেন । 

তিন মাস না পেরোতেই ওরা জুন আবার মানুষের জয়গান । 
এবারে গাইলেন মারকিন ( আমেরিকা) দেশের দু'জন মানুষ 
জেমস এ ম্যাকডিভিট এবং মেজর এডওয়ার্ড হোয়াইট ৷ 

ঘণ্টায় সাড়ে সতের হাজার মাইল বেগে জেমিনি 4 নামে 
মহাকাশযানটি পৃথিবীকে চক্কর দিতে লাগলো। বৈজ্ঞানিকঘয় 
চারদিন ভারশৃগ্য অবস্থায় থেকে অনেক তথ্য নিয়ে ফিরে এলেন 
পৃথিবীর মাটিতে । চক্কর দিতে দিতে মহাকাশ-যানটি যখন প্রশান্ত 
মহাসাগরের 150 মাইল উপরে তখন এডওয়ার্ড হোয়াইট হামাপ্ত'ড়ি 
দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন যান থেকে। তারপর কুড়ি মিনিট ধারে 
মহাকাশে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ালেন। এই সময় তিনি অবশ্য 
পঁচিশ ফুট দীর্ঘ এক দড়ি দিয়ে যানটির সঙ্গে বাধা ছিলেন। 
একসময় মহাকাশ-যানটির চালক জেমস্‌ ম্যাকভিডিটের সঙ্গে 
এডওয়ার্ড কিছু কথাবার্তা বলে নিলেন। আবার প্রবেশ করলেন 
সেই মহাকাশ-যানে। 

চারদিন পর যানটি পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এল। 

একুশে আগষ্ট 19651 মহাকাশ অভিযানে রওনা হলেন গর্ডন 
কপার এবং চার্লস বনরাড। জেমিনী 5 আমেরিকার ওই ছুই 
মহাকাশচারীকে নিয়ে 120 বার ভূঁ-প্রদক্ষিণ করলো | সময় লাগলো 
প্রায় আট দিন। নভচরের! পৃথিবীতে ফিরে এলেন 29শে আগষ্ট । 

ডিসেম্বরের চার তারিখ । ফ্রাঙ্ক বোরম্যান ও জেমস লোভেল 
মাত্রা করলো! জেমিনি 6-এ চেপে । কিন্তু জেমিনি-6 এর খবর কি? 

জেমিনি 7-এর আগেই তো জেমিনি-€ এক্স মহাকাশ পরিক্রমার 
কথা । কি হল তাহলে? 


আসলে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ছ'নম্বর জেমিনির যাত্রা স্থগিত 
“ মহাশুন্য ॥ 


৯৮ মহাশৃন্ের কথা 


রাখতে হয় তার যাত্রা! সুরু হয় ডিসেম্বরের পনের তারিখে । 
জেমিনি 6 এ আরোহী হলেন ওয়ালটার শিরা এবং টমাস স্ট্যাফোর্ড। 
‘যে কক্ষ-পথে জেমিনি 7 ভেসে চলেছে সেই পথেই জেমিনি 6 ঘুরতে 
লাগল। এই প্রথম একই পথে ছুটে যান-মহাকাশ পরিক্রমা করল । 

16ই ডিসেম্বর জেমিনি 6 এবং 18ই ডিসেম্বর জেমিনি 7 ফিরে 
এল পৃথিবীর মাটিতে । 


আবার যাত্রা সুরু হল 1966 সালের 16ই মার্চ । এবারের. নভচর. 


হলেন নীল আরম্ট্রং আর তার সহকারী ডেভিড স্কট । মূল মহাকাশ- 
যান জেমিনি ৪-এর রওনা হওয়ার আগেই আরে একটি যান 
আযাজেনাকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে আজেনার 
পাশে এসে দাড়াল ৪ নম্বর জেমিনি। বৈছু/তিক সংযোগ স্থাপিত 
হল ছুই যানে । কিন্তু কাজের কাজ তেমন হুল না। গোলযোগ 
দেখ! দেওয়ার জন্য জেমিনি ৪ ফিরে এল । 

জুন মাসের 3 তারিখে টমাস স্ট্যাফোর্ড এবং ইউজেন সারগণ 
জেমিনি 9-এ চেপে মহাকাশে যাত্রা করলেন। ব্যর্থ হল এ যাত্রা! । 
তারা ফিরে এলেন। তবে তার আগেই নভচর সারনান ঘণ্টা দুয়েক 
মহাকাশে ভেসে বেড়ালেন। : 

এর পরের ঘটনা চমকপ্রদ । 18ই জুলাই জন ইয়ং ও মাইকেল 
কলিন্প-কে নিয়ে জেমিনি 10 মহাকাশে উঠে গেল। পৃথিবী থেকে 
প্রায় চারশ’ ছিয়াত্তর মাইল উর্ধে পরিক্রমণ করতে লাগল। শুধু 
তাই-ই নয়। মানব__আরোহীহীন যানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
সমর্থ হলেন তারা । মহাকাশের কক্ষ-পথে জেমিনি 10 এবং আযাজেনা 
পরস্পরে জোড় বেঁধে চলতে লাগল। কলিনপ বেরিয়ে এলেন 
জেমিনি থেকে | তিনশ মিনিট বিচরণ করলেন মহাকাশে । চারমাস 
আগে রওনা হওয়া আজেনার গা থেকে মহাকাশ-ভস্ম সংগ্রহ 


করলেন তিনি। তারপর 2।শে জুলাই জেমিনি 10-কে নিয়ে নিরাপদে 
অবতরণ করলেন পৃথিবীর বুকে । 


1966 সালের 2ই সেপ্টেম্বর জেমিনি 11 রেকর্ড সৃষ্টি করল |. 


নিরিহ 


মহাশূন্যে অভিযান ৯৯ 


নভচর ছিলেন চার্লস কনরাভ এবং রিচার্ড গর্ন | পৃথিবীর চারপাশে 
পুরোপুরি একবার পাক খাওয়ার আগেই জেমিনি ]]-এর নভচররা 
আযাজেনার সঙ্গে যুক্ত হলেন। 44 বার ভূ-প্রদক্ষিণ করার পর এই 
যান পৃথিবীতে নেমে এল । 

জেমিনি পর্বের সর্বশেষ হল জেমিনি 12-এর যাত্রা । তারিখ 
1966 এর 1]ই নভেম্বর । নভচর জেমস লোভেল আর এডুইন 
অলডরিন। অলডরিন পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণের ছবি তুললেন | আরো! 
অনেক ছবি তুলে এবং মহাকাশ সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা! অর্জন করে 
14 নভেম্বর ফিরে এলেন । 

মহাকাশ অভিযানে শুধু কি আমেরিকারই সাফল্য । না, তা 
নয়। সোভিয়েত দেশ-ও সমান ভালে এগিয়ে চলেছে। ভোস্তকের 
পর তারা ব্যবহার করলেন সোয়ুজ। সোয়ুজের যন্ত্রপাতি যেমন বড় 
তেমনি তার কলাকৌশল উন্নততর । 1967 সালের 12ই এপ্রিল 
সোয়ুজ 1-এ চড়ে মহাকাশে পাড়ি দিলেন ভ্াাদিমির কমো[রড | 
দুর্ভাগ্য তার; দুর্ভাগ্য সোভিয়েত দেশের। আগুন ধরে গেল 
সোয়ুজের। বীর কমোরড নিহত হলেন। 

এই ঘটনার পর সোভিয়েত দেশ কিন্তু মুনডে পড়েনি । নতুন 
উৎসাহে তারা মহাকাশে উৎক্ষেপ করলেন সোয়ুজ 3। সেদিন ছিল 
1958 সালের 26শে অক্টোবর । নোয়ু্জ 3-তে নভচর ছিলেন 
সোভিয়েত বীর বেরেগোভয় | ইতিমধ্যে মানবহীন সোয়ুজ 2 
মহাকাশে এল ৷ মিলন হল সোয়ুজ 3 এর সঙ্গে । 

1529 সালের 14 ও15ই জানুয়ারী যথাক্রমে সোয়ুজদ 4 ও সোয়ুঞ্জ 
5 পর পর মহাকাশে পাড়ি জমাল। নতুন রেকর্ড করলেন সোভিয়েত 
দেশ | ওরা আমেরিকার মত অত ঢাক পেটায় না। যা ক'রে চুপি 
চুপি । আকাশে যখন কোন মহাকাশ-যান পাড়ি দেয় তখুনিই 
বিশ্বের লোক জানতে পারে। এমনকি তার দেশের লোকও আগে 
থেকে কিছু খবর পায় না। তাই আমেরিকানরা প্রতিনিয়ত-ই 
ভাবতে থাকে এবুঝি কোন চন্দ্র-যান চাদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল। 


১০০ মহাশুন্যের কথ! 

সোয়ুঙ্দ 4 এ নভচর ছিলেন কলোনাল সাটালভ | আর সোয়ুক্ষ 
5 এ ছিলেন বোরিস ভলিনভ, আলেকসি ইলিমিয়েভ এবং ইভজেনি 
খনভ। খনভ ও ইলিসিয়েভ আপন সোয়ুজ থেকে বেরিয়ে মহাকাশে 
অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। তারপর পূর্ব পরিকল্পনা মত সোয়ুজ 
4-এ প্রবেশ করলেন। সেখানে ছিলেন সাটালভ। তার পাশেই 
বসলেন তারা । মহাকাশের বুকে এক যান থেকে বেরিয়ে আর এক 
যানে প্রবেশ করার নজীর এই প্রথম। সত্যিই মহাকাশ অভিধানে 
সোভিয়েত দেশ আমেরিকা থেকে অনেক এগিয়ে। 

কিন্তু আমেরিকা হার মানবে কেন? চন্দ্র যাওয়ার প্রস্তুতি 
ভার পুরোদমে। 

2/শে জানুয়ারী, 1967 সাল। কেপ কেনেডিতে প্রস্তুতি চলছে 
আযাপেলো 1-কে মহাকাশে পাঠাবার । 14 দিনের জন্য আ্তাপেলো 
রওনা হবে 21শে ফেব্রুয়ারী | তিন নভচর গ্রিমল, সোফি ও হোয়াইট 
ষ্রপাতি পরীক্ষা করছেন আযাপেলোর | হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে গেল । 
ভারপর শুধু শব্ব_হেল্প! আমর] জলে যাচ্ছি। কোন হেল্প করা 
গেল না। মুহূর্তেই সব শেষ। তিন জনেই প্রাণ হারালেন। চন্দ্র 
যাত্রার প্রথম শহীদ হলেন__শ্রিমস, সোফি আর হোয়াইট । 

মাকিন মহাকাশ- বিজ্ঞানীরা সাময়িক ভাবে বিচলিত হলেন । 
ডারপর খুব সতর্কতার সঙ্গে পাঠালেন 1968 সালের 10-ই জানুয়ারী 
আরে! একটি মহাকাশ-যান আযাপেলো! । 

আযাপেলো 2 থেকে আযাপেলো 6 পর্যন্ত নভচর ছাড়াই মহাকাশে 
পাঠাবার ব্যবস্থা হল। বার বার পরীক্ষা করা যাতে পরবর্তা 


এগার দিন মহাকাশে বিচরণ 
করে নভচরেরা পৃথিবীতে ফিরে এলেন । 


মহাশূন্যে অভিষান মি, ১০১ 


ভারপর আযাপেলো৷ 8, তারিখ 21শে ডিসেম্বর 1969 সাল। 
ফ্রান্স বোরম্যান, হেমন লোভেল ও. উইলিয়াম আযানডারস--এই 
ক্ষন মাকিন নভচর চাদের দেশে প্রথম পাড়ি দিলেন। পৃথিবীর 
মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্ত হলেন ভারা । অ]াপেলোর তখন গতি 
ছিল ঘণ্টায় প্রায় 25000 মাইল। এটা মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্ত 
হওয়ার বেগ। চাদের আকাশে প্রবেশ করলো আযাপেলো। ভার 
ভিতরে রয়েছেন তিন নভচর | €0'5 থেকে 169 মাইল দূরত্বে রেখে 
চাদকে দশবার পাক দিয়ে পৃথিবীর পথে পাড়ি দিলেন তিন 
নভচর | এ'রাই প্রথম মানুষ যাঁরা পৃথিবীর আকর্ষণ ছিন্ন করে চাদের 
দেশে গেলেন । আবার চাদের আকর্ষণ ছিন্ন করে পৃথিবীতে ফিরে 
এলেন! চাদ আর তাদের কাছে দূরে নয় । 

মহাকাশে চন্দ্র-যানের পরীক্ষার জন্য আাপেলো 9 যাত্রা সুরু 
করলো! 1969 সালের 28শে ফেব্রুয়ারী । নভচর ছিলেন জেমস 
ম্যাকডিভিট, ডেভিড স্কট এবং রাসেল সোয়েকারট | মহাকাশে 
দশ্‌ দিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার! ফিরে এলেন পৃথিবীর বুকে । 

পরের অধ্যায় আপেলো। 10-এর | 18ই মে 1969 সাল। তিন: 
মভচর-টমাস্‌ স্ট্যাফোর্ড ইউজিন সারনাম আর জন ইয়ং। 
এ'রাও পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে ঠাদের দেশে পৌছুলেন। টাকে 
মাত্র দশ মাইল দূরত্বে রেখে আড়াই দিন ধরে 31 বার প্রদক্ষিণ 
করলেন তাকে । কতে! তার ছবি তুললেন। 

চাদ .পর্যবেক্ষণ শেষ হল। এবার পৃথিবীতে ফেরার পালা । 
চাঁদের আকর্ষণ ছেদ করে নিভু'ল পথেই পৃথিবীর আকর্ষণের এলাকায় 
প্রবেশ করলে। তিন নভচর। তারা এখন বলতে পারেন দশ মাইল 
দূর থেকে ঠাদকে আমরা দেখেছি। চন্দ্রে মানুষের অবতরণে আর ' 
কোন বাধা নাই। | 


সোমবার, 21শে জুলাই, 1969 সাল। ভারতীয় সময় সকাল 8 
ঘণ্টা 26 মিনিট 20 সেকেও। ৰ 

মানুষের ইতিহাদে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মুহূর্ত, গৌরবতম দিন ! 

এই দিন চাদের পিঠে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। অনন্তকালের 
স্ব সফল হল আজ |: সমাপ্তি হল দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টার । চন্দ্র 
অবতরণের সাধনায় মানুষ সিদ্ধি লাভ করল। 

চন্ত্রে প্রথম পদার্পণ করলেন 'নীল্‌ আরমন্্রং। আযাপেলো। 11 
এর অধিনায়ক তিনি। চাদের বুকে পা দিয়েই আরমস্ট্রং বললেন-_ 
একজন মানুষের পক্ষে এট! একট! ছোট্ট পদচালন। আর সমগ্র মান্ব- 
জাতির পক্ষে বিরাট এক পদক্ষেপ। চাদের ধৃনর মাটিতে পা 
দিতেই তার ছুই পা এক কি দু’ ইঞ্চি বসে যাবার উপক্রম হল! 


১০৩ 


চাদে মানুষের অবতরণ 


মাইকেল কলিনস্‌ 


টা -মহাশুন্যের কথা | 
লাফিয়ে চললেন বিশ মিনিট। বিশ মিনিট পরে আরময্ব-এর 
মহচর এডুইন অলড রিন চাদের ভেলা ঈগল থেকে নেমে এলেন ।  " 
সার এই নেমে আসার ছবি তুললেন আরমন্ট্রং। তাঁদের সময় কম। 
অথচ কাজ অনেক. তাই চন্্র-বিজয়ের স্মারক-ফলকটি আরম 
পড়লেন-_পৃথিবীর মানুষ বেতারে ভা শুনতে পেল : 

1969 সালের জুলাই মাসে পৃথিবী_ গ্রহ থেকে মানুষ এসে 
এখানে প্রথম পদ্নক্ষেপ করল । আমরা এখানে এলাম সমগ্র মানৰ , 
জাতির কল্যাণ কামনায় । j 

তারপর ভার! দুজনে মিলে টাদের বুকে মাঞ্িন পতাকা পুঁডে 
দিলেন। } 

দুগনে আরে! কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন। কুড়িয়ে নিলেন নান! 
জাতের আর নান! ধরণের মুড়ি । বিজ্ঞানের দিক থেকে এগুলো 
অমূল্য সম্পদ | তিন ইঞ্চি গভীর এক জায়গা থেকে কিছুটা মাটি 
তুলে নিলেন । আরমন্ট্র-এর মনে হল-_:এ মাটি যেন ভিজে ভিজে | 
তবে কি জল আছে এখানে ? : এবং সম্ভবত জীবন ও? বিজ্ঞানীদের 
আশা _নুড়ি আর মাটি দিয়ে পরীক্ষা! করবেন-_ওধু চাদের রহস্তই 
. না? সমগ্র সৌরজগতের স্থ্টিত্ব উদ্ঘাটন ক্রবেন ॥ 

পৃথিবী থেকে বেভারু নির্দেশ গেল উঁদের চাদের ভেলায় ফিরে 
যাওয়ার জন্য | প্রথমে অন্ডরিন পরে আরমন্্রং ঈগলে প্রবেশ 
_করলেন। ভারতীয় সময় তখন সকাল 11ট1 বেজে 2} মিনিট। 
অন্ডরিন এক ঘ্ট।চুয়া্গ মিনিট এবং আরমন্টরং দু'ঘণ্টা আটচল্লিশ 
মিনিট ধরে চাদের বুকে হেঁটে ছিলেন। : ছি 

ভেলায় তীর! ঢুকলেই তার ঢাকনা বন্ধ হয়ে গেল। .ভিতরে +&.: 
বসে দুদনে আহার করলেন । আহীগ্ শেষে নিদ্র।। নিদ্রা শেষে. : 
পৃথিবীতে ফেয়ার পালা। চাঁদে বেড়ান এবারের মত শেষ । . 

ভারতীয় সময় রাত্রি 11টা 24 মিনিটে আমেরিকার ছুই মহাপুরুষ sf 
চাদের ভেলা ঈগল-এর রকেট ইন্জিন চালু করলেন | এই ঈগলের : 
পা চাদের মাটি স্পর্শ করেছিল ভারতীয় সময় জুলাই কুড়ি, সোমবার 


সপ 


নর য় নর se 
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আযাপেলোর যাত্রা শুরু পৃথিবী থেকে 
পৃথিবীকে পাক দিচ্ছে আযাপেলোর 
পৃথিবীর আকাশ ছাড়িয়ে চাদের দিকে 
চাদের আকাশে আ্যাপোলে! পাক দিচ্ছে 
ঈগল নেমে গেল টাদের বুকে 

চাদের আকাশে পাক দিচ্ছে আআপেলো 
টাদের আকাশ থেকে পৃধিবীর দিকে 
পৃথিবীর আকাশে আযাপেলো! 

পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এল নভচরে। 


‘ ১০৬ * মহাশৃন্যের কথা 


নাভ একটা বেজে উনপঞ্চাশ মিনিটে। নেমেছিল চাদের 
তন্দ্। সাগরে )- নি ৃ 

চাঁদ থেকে 70 মাইল দূরত্বে চাদের চারপাশে পাক খাচ্ছিলো 
এই চন্দ্রাভিযানের মূল মহাকাশযান ‘কলপ্বিয়'। কলম্িয়াতে বমে 
ছিলেন এই অভিযানের তৃতীয় নভচর মাইকেল কলিনস চন্দ্র 


অভিযানের ভুমিকায় তার অবদানও বিন্দুমাত্র কম নয় আবম 
আর অন্ডরিন থেকে । | J 


ঈগল ধীরে ধীরে কলম্বিয়ার দিকে এগিয়ে গেল? তারপর 


তাদের মিলন হল চাঁদের আকাশে | ভারতীয় সময় তখন রাত 
তিনটে বেঞ্জে পাঁচ মিনিট। নভচর ছুজন প্রবেশ করলেন মুল 
মহাকাশযানে। চাদের ভেল! পরিত্যক্ত হল চাদের আকাশেই । 
মহাকাশযানের মূল ইন্জিন চালু করা হল। মহাকাশযান বা 
আ্যাপেলোর গতিবেগ ঘণ্টায় 3478 মাইল (5600 কিলোমিটার ) 
থেকে বেড়ে 5652 মাইলে "(9100 কিলোমিটার ) উঠলো । এই 
'বেগেই চাদের আকর্ষণ ছেড়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট । আযাপেলো 
11 তিনজন নভচরকে নিয়ে পৃথিবীর পথে যাত্রা করল । | 
ঘরের কথ! ভাবতে ভাবতে তিনজনেই কখন ঘুমিয়ে পড়লেন 
কী গভীর ঘুম, কী নিশ্চিতের ঘুম। i 
পরের দিন 22শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত 111.23 মিনিটে 
'আযাপেলো। 11 দেই কাল্পনিক জায়গাটি পেরিয়ে এল যেখানে চাদের 
অভিকৰ্ষ আর পৃথিবীর অভিকর্ষ সমান নমান। আযাপেলো। এখন 


পৃথিবীর আকর্ষণের ভিতর । তাই তার গতি বেগ দ্রুত বেড়ে গেল) . 


দুর্বার গতিতে পৃথিবীর 


দিকে ছুটে চলেছে আযপেলো'। তার 
- শামবার পথে মহাকাশ J 


যানের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো একে 
একে খুলে ফেলা হল। বিরাট মহাকাশযানটি সবশেষে পরিণত 
হল-ছোট্র একটি ক্যাপন্থুলে। ক্যাপন্থলটি দেখতে একটি শঙ্কুর মত, 
ওর তলার দিকের ব্যাস মাত্র 13 ফুট আর উচ্চতা! মাত্র 11 বট 
চন্দ্র অভিযানের শেষ পর্বে ছ'টন ওজনের ছোট ক্যাপস্রলটি, 


মানুষের চাদে অবতরণ ১০৭ 


তিনজন চন্ত্রচায়ীকে পেটে পুরে প্রশাস্ত মহাসাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে: 
পড়লো! ৷ ভারতীয় সময় তখন 24শে জুলাই রাত 10টা 19 মিনিট । 
এর আট দিন আগে আযাপেলো 11 চন্দ্র-অভিযানে যাত্রা করেছিল । 
সেদিন ছিল 16 জুলাই, 1969 সাল বুধবার, ভারতীয় সময় . 
সন্ধ্যা 7ট1 2 মিনিট। আর সেদিনই ভারতে রখযাত্রার উৎসব 
মহাপ্রভু জগন্নাথদেব রথে চড়ে রওনা! হলেন মাসির বাড়ী।. 
সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্র।। আটদিন প্রবাসে থেকে ফিরে এলেন 
স্বস্থানে। তাই ঘরে ঘরে সেদিনও উৎসবের সমারোহ । 

ঠিক একই দিনে চাদ মামার বাড়ী পাড়ি দিলেন মহাকাশচারী 
আরমন্ট্রং। সঙ্গে তার সহযোগী অলডরিন ও কলিনস। আটদিন 
চন্দ্র বিজয় করে তারাও ফিরে এলেন স্বগৃহে । তাই সারাবিশ্বে 
আজ আনন্দের সাড়া। 

কী বিচিত্র যোগাযোগ ! 

কী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ! 

বিধাতার কী অমোঘ ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে কে জানে | 


